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(প্রমম খণ্ড) 





জি 


ভ্নেভ্ডা 
শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী । 





* মাতৃভাষার আলেখচনায় মন্ুষোর আঘু সম্বপ্ধিত 
হয়; সাহিত্যের আলোচন!য় পরমানন্দ 
জন্মে। আনন্দ সমাযুক্ত দীর্ঘ জীবন 
কেবল মোক্ষেচ্ছুদিগেরই 
পরম ধন” ।--গ্রন্থকার। 


স্পাই লরি পীর 


কলিকাতা । 
৩০/৫ মদন মিত্রের লেন নব্যভারত-প্রেমে, 
শ্রীভূত্তনাথ পালিত কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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'দামের মংস্কতাভিজ্ঞত। ২৮৯ রি 


১ 


মাসিক পত্রের নাম 
(ভারতী) 

এ 
(সুধা) 
(ভারতী) 
(উৎমাহ) 

এ 
(আরতি) 
(নব্যভারত) 
(দাহিত্য) 
(ভারতী) 
(বামাবোধিনী পি 
(সুধা) 
(নবগ্রভ1) 
(সধা) 
(প্রবানী) 

এ 
(মৃধা) 


(ভারতী) 


ভমিন্কা । 


আমার পপ্রবন্ধাবলী'র প্রথম থ্ড প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ সন্ধে 
আমি'একটি কথাও কহিতে ইচ্ছা করি না। গ্রস্থথানি সর্ধ সাধারণের 
পাঠের জন্ত নমর্পিত হইল; প্রবন্ধ সমূহের দোষগুণ সুবিজ্ঞ পাঠক 
মহাশয়েরাই আলোচনা করিয়! দেখিবেন, ইহাই আমার অভিলাষ ও 
প্রার্থনা । 

গ্রবন্ধাবলীর ১ম খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন ও গ্রচার সম্বন্ধে “নব্যভারত" 
নামক স্ুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের সুযোগ্য ও সদ্দিদ্যা'ন সম্পাদক শ্রীযুক্ক 
বাবু দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আম নান! কারণে খনী 
আছি। আমার যে সকল বন্ধু এই গ্রন্থ প্রচারে আমাকে উৎদাহিত 
করিয়াছিলেন, আমি তাহাদের নিকটেও কৃতজ্ঞ রহছিলাম। যাহ! 
ইউক, নান! গ্রকারের উপকার ও উদারতার জন্য দেখী বাঁধুর নাম 
এই গ্রন্থের মহিত চিরদিন মংযোদিত থাকিবে। 


কলিকাতা, বিনীত 
] ধর্মীনন্দ মহাভারতী | 


২৯ জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪ । 


(উই লেস 


গ্রকাশকের নিবেদন | 


"্ধর্্মীনন্ন-গ্রাবন্ধাবলী” গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। 
নব্যভারত, ভারতী, প্রবাসী, নবগ্রভ1, বঙ্গভাষা, সাহিত্য, সুধা, 
আরতি, ৰামাবোধিনী গ্রিকা, উৎসাহ, বিশ্বজননী, বীরভূমি, গোঁড় 
তুমি, গদ্থা, আশা, নথি, ভারতসহ, অতিথি, সমালোচনা; প্রদীপ; 
জনসভূমি, গ্রন্কতি, বঙ্গদর্শন, কোহিনুর, কৃষক, ছাত্র, আলোচন] প্রত্থি 


09 
। 


"১ ত্রিশখানি মানিক পত্র ও পত্রিকায়, শ্রীমৎ স্বামী ধর্মানন্দ মহাঁভারতী 
এমহাশয়ের বিরচিত যেসকল প্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, 
% তাহারই মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ নির্বাচন ও সংগ্রহ করিয়া আমি 
& প্ধর্ীনন্দ প্রবন্ধাবল।”র প্রথম থণ্ড পরিসমাপ্ত করিয়াছি । সহদয় পাঠক 
ও গ্রাহকবৃন্দের আগ্রহ ও উৎসাহ অনুমারে এই গ্রস্থের অন্তান্ত থণ্ড 
গ্রকাশ কর! আশাতীত বলিয়! আশঙ্কা হয় না&। 
বর্তমান খণ্ডে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, তৎসন্বদ্ধে কোনও 
অভিমত প্রকাশ কর! গ্রন্থকার ব! প্রকাশকের ইচ্ছ। নহে। বল। বাহুল্য, 
এই সকল প্রবন্ধের সমালোচনার সময়ে নানা ভাষার নান! দেশীন্ন 
সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়গণ লেখকের এবং প্রবন্ধ নিচয়ের ভূয়দী 
গ্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ 
ইংরাজি, হিন্দী, তামীল এবং উর্দ, ভাষার সমাচার পত্রে অনুবাদিত 
হইয়! গিয়াছে এবং কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষে কেন, সুদূর ইংলগ, 
আমেরিক1 ও অষ্ট্রেলিয়া দেশেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
বহুল সমাচার পত্রে এবং গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রবন্ধাবলীর অনেক 
প্রবন্ধ “প্রামাণিক” (400)0707) বলিয়া উদ্ধত হইয়াছে। স্বদেশীয় 
ও বিদেশীয় প্রাজ্ঞ বুন্দের অথব৷ প্রখ্যাত সম্বাদ পত্র সম্পাদক কিনব 
মামিক পত্র পরিচালক মহাশয়দিগের রাশি রাশি অভিমত উদ্ধত 
করিয়া গ্রন্থের আয়তন বদ্ধীন করিবার ইচ্ছা নাই) বিশেষতঃ সমা- 
লোচনার মহিমায় পুস্তক প্রচার কর! গ্রন্থকারের৪ অভিলাষ-সম্মত 
নহে। সহৃদয় পাঠক মহাশয় এবং পাঠিক। মহাশয়গণ প্রবন্ধাবলী পাঠ 
করিয়! পরিতুষ্ট হইবেন, ইহাই আমাদের আশ! এবং ইহাই প্রার্থনা। 
যেসকল মাপিক পত্রে প্রথম থণ্ডের প্রবন্ধ সমূহ মুদ্রিত ও প্রকা- 
শিত হইয়াছিল, সুচীপত্রে তাহা উল্লেখ কর গিয়াছে । তরমা করি, 
পাঠক মহাশয়দ্রিগের অনুগ্রহে “প্রবন্ধাবলীঃ'র অপরাপর খগ্গুলি 
সত্বরে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব। 


কলিকাতা, বিনয়াবনত, 


নব্যভারত-প্রেস। শ্রীভৃতনাথ পালিত। 
লা আযাচ*১৩১০। প্রকাশক। 


পিপাসা 
সপ শপ ০ 


র্মীননদ-প্রবন্ধাবলী | 





মাহাতা শৈসা। 


অ্" ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রমপটুতা, এবং অসাধারণ 

অধ্যাবসায় বলে জগতে যে সকল ব্যক্তি অতি দীন হীন 
অবস্থা হইতে অততযুচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, মাহাত। শৈসা তীহাদের অন্ততম 1 ধনকুবের শৈসা ইউরোপীক 
ব1 আমেরিকান ছিলেন ন।; ভারত মহাপাগধ়ের মধ্যস্থিত সিংহল দ্বীপের 
কোনও দরিদ্র বৌদ্ধধর্ম বরগীস্বী পিতার ওুরসে এবং দরিদ্র বৌদ্ধ মাতার 
গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মহৎ লোঁকের বিচিত্র এবং পবিত্র জীবন-চরিত্ত 
আলোচন! করিলে যদ্দি ভগ্ন হৃদয়ে আশ], অধঃপত্তিত সমাজে উদ্দীপনা, 
কর্তৃবা-বিমুখ মানবের মনে কর্তব্যপরায়ণতা এবং চিরদ্রিদ্রের মনে ধন- 
বান হইবার ইচ্ছ৷ ও তজ্জনিত চেষ্টা বলবতী হইবার সন্তাবন! থাকে,তাহ। 
হইলে মহাত্ম! মাহাতা শৈসার বৈচিত্যময়ী জীবনী বর্তমানকাঁলের শিক্ষিত 
সুবকদিগের নিকটে পঠিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য । মাহাতা শৈসার 
জীবনী আলোচন! করিবার পূর্বে সিংহলের পুরাতন ইতিবৃত্তের একটু 
পরিচয় না দিলে এই প্রবন্ধের অন্তর্গত অনেক বিষয় বুঝিয়! উঠ! কঠিন 
হইবে, এই জন্ত তথ্দিষয়ে দুই একটা কথ। বলিয় রাধা ভাল। বহুকাল- 


২ । ধন্মানন্দ-গ্রবন্ধাবলী। 


বাপী হিনুরাজত্বের বিলোপ হইলে মূর নামক অর্দবর্ধর জাতি কিছুকাঁ 
মিংহলে শান বিস্তার করে ; তদনস্তর পটুগীজ এবং দ্িনেমরাগণ স্বল্প- 
কাল রাজত্ব করিবার পরে ওলন্দাজেরণ আলিয়া সিংহল আক্রমণ করেন 

এবং সিংহলের অধীশ্বর হয়েন। ওলন্দাজের| রোমান কাথলিক খৃষ্টান 
ছিলেন; দিংহল অধিকার করিয়ু! তদ্দেশবাসী সমগ্র বৌদ্ধজাতিকে খুষ্টধর্থে 
দীক্ষিত কর! তাহাদের স্বল্প ছিল। সংকল্প সুসিদ্ধ করিবার জন্ত তাহার। 
বলপ্রয়োগ করিতে কুম্তিত হয়েন নাই; পাশব বলপ্রয়োগে অযথ! 
উপায়ে ওলন্দাজের। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম বলম্বীকে খুষ্টধর্থে দীক্ষিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। যিগুর ধর্ম গ্রচার জন্ত তীহারা যে সমস্ত কঠোর 
আইন প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ওপন্দাজ শাসনের দুরপনেয় 

কলঙ্কন্বরূপে সিংহলবাসীর! স্মরণ করিয়া থাকে 1 আইনের মর্ম এই £-: 

“যে কেহ খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত ন| হইবে, তাহাকে রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত 

করা যাইবে না। এরগ অবথৃষ্টান ব্যক্তিকে বাণিজ্য বা ব্যবসা করিবার জন্য পাট! 

(লাইসেন্স) দেওয়া যাইবে না এবং এরূপ ব্যক্তির গৃহ, কৃষিক্ষেত্র, গো, অশ্ব, ছ!গ, 

মহিষ, বালক, বালিকা এবং আয়ের উপরে করনিদ্ধারিত করা হইবে। অবথৃষ্টান 

ব্যক্তির! কোনও প্রকারের অশ্লশন্ত্র ব্যবহ।র করিতে অধিক।র পাইবে না এবং তাঁহ।- 

দের বিব।হকালে রাজকীয় ভাগারে দশ টাক। জরিনাম! দাখিল করিতে হইবে |” 

ইত্য।দি। 

এরূপ অত্যাচারে অনেকে খষ্টান ধর্মগ্রহণ করিল বটে, কিন্ত প্রজা- 

পুঞ্জের মনে রাজভক্কির লোপ হইল। যাহার] পুরাতন ও পবিভ্র বৌদ্ধ": 
ধর্ম পরিতা'গ করে নাই, তাহার! রাজবিদ্রোহী হইয়1 উঠিল । 'ভন্মাচ্ছা- 
দিত বন্ির ন্যায় সিংহলের একগ্রান্ত হইতে অগ্থগাঁন্ত পর্যাস্ত বহুদিনের 

গুপ্ত ষড়যন্ত্রণ! এক্ষণে ভীষণ বিদ্রোহে পরিণত হইল। ওলন্দাজদ্বিগের 

 সৈন্ত মংখ্য। অধিক ছিল না, সুতরাং তাহার! বৌদ্ধদিগের সু্ধিত সন্ধি 

স্থাপন করিল। সন্ধির মর্দু এই-_ 


মাহাঁত! শৈসা। ত 


পুষ্ট ধর্ম প্রচার করিবার জন্য যে নকল আইন প্রচার .কর! গিয়াছিল, তাহীতে 
গ্রতা সাধরণের ঘোরতর অনিচ্ছা! ও অহুবিধা দেখিয়া, ওলন্দাজ শাসনকর্তা মিয়ম 
করি:তছেন যে অতঃপর গ্রীষটধর্ম গ্রহণ কর! অথবা ন| করা প্রত্যেক বৌদ্ধধর্্াবলম্বীর 
ইচ্ছার অধীনে রহিল, তদ্দিষয়ে কোনও বল বা কঠোরতা প্রকাশ করিবার জন্য ওল- 
ন্দাজ রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইলেন। অদ্য হইতে রাজা এবং প্রজ| এত- 
ছুভয়ের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে রাজকীয় ধর্মুননবদ্ধীয় আইন সমূহ ব্যবস্থা-পুত্তক (507/110 
1)০0২) হইতে শ্বতন্ত্র করা হইল এবং এ আইন অদ্য হইতে পরিত্যন্ত পত্র (19620 
[,০01) বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিবে । কিন্ত এ সকল রাজবিধির পরিবর্তে 
এক্ষণে এই নিয়ম করা হইল যে, এই দ্বীপে (সিংহলে) যে সকল বৌদ্ধধর্দাবলম্বী পরি- 
ণত বয়স্ক পুরুষ আছেন, তাহাদিগকে এবং অতঃপর ভাহাদের পুরুষাগত্য (916 
/558৪) দিগকে বৌদ্ধ নামের মঙ্গে একটি করিয়া খৃষ্টান নম ব্যবহার করিতে হইবে। 
উন্তয় পক্ষে লোকের এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায়, অদ্যকার দিনে-_বৃহল্পতিবারে-- 
সেন্ট. বার্থলে।মিউ গায় শৃষ্টায় ১৬৬৮ শব্দে জুলাই মাসের চতুর্বিংশ দিবসে রাজ। 
প্রজা এতদুভয়ের প্রধান প্রতিনিধির স্বাক্ষরে এই সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল ।৮ * 


এইবপে বিদ্রোহাগি নির্বাপিত হইয়৷ গেলে গ্রজারা হুথে ও শান্তিতে 
গাহণস্থ ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের বৌদ্ধনামের সঙ্গে 
একটি বা ততোধিক খুষ্টীয় নাম সংযোজিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে 
এজপ্ত এক একটা রেজেইু আপিন ছিল,তাহাকে ওলন্দাজের। তাহাদের 
ভাষায় "্দানশ্চিয়ন” বলিত। বৌদ্ধনামের সহিত কিপ্রকারে কৌতুক- 
কর থৃ্টায় নাম সংযোজিত হইত, তাহার ছুই চারিটি নমুনা দিয় পাঠক 
মহাশয়কে বুঝাইতে ইচ্ছা! করি । -তদ্যথা--উইলিয়ম উভয়শেধর ; পল 
যাছুকরীণ ফ্রেড্রিক যশস্কর ; আঙ্জিলো ডি দিবাকরম্‌; গাস্থোটা হেন্রী 
সূধ্যাধিকারীন্‌ ; রিজাবেল! অনন্তগিরি) ইত্যাদি । এই দমকল নামে উভয় 
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শেখর, যাঁছুকরিন, ষশস্কর, দরিবাকরমূ, স্ুরিয়াধিকারীণ এবং অনন্তগিরি 
এইগুলি পালি, মাগধী ও সিঙ্গালী ভাষা মতে বৌদ্ধ নাম) বাকি নাম 
গুলি থুষ্টায়। অনেক বর্ষ পর্য্যন্ত ওলন্দাজেরা সিংহল শানন করিয়! হীন- 
বল হইয়া! পড়েন এবং অবশেষে বাধ্য হইয়া! কয়েক লক্ষ মাত্র রৌপ্য মুদ্র। 
মূল্যে ইংরাজদিগকে এই দ্বীপটি বিক্রয় করেন, তদবধি সিংহল বা লক্কায় 
বিক্রমী বুটিশের শাসনারন্ত হইয়াছে । অনেক কাল ইংরেজের রাঁজত্ব চলিয় 
আসিতেছে; থুষ্টান হইয়াও ইংরাজ ওলন্দাজদিগের স্তায় পরকীয় ধর্ম 
হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্ত তথাপি প্রবীণ ওলন্দাজদিগের সন্ধিপণানুসারে 
লঙ্কাদ্বীপে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বৌদ্ধদ্রিগের মধো শতকরা প্রায় ৬৮ 
জন খুষ্টীয় নাম ব্যবহার করেন। অনেকের নাম শুনিলেই খৃষ্টান বলিয়! 
ভ্রম হয়। যাহাহউক, মাহাত! শৈসার পিতা অনেক অত্যাচার সহ 
করিয়াও পৈত্রিক বৌদ্ধধন্ম পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তীহাকে ও খুষ্টায় 
নাম ধারণ করিবার জন্ত বাঁধ্য হইতে হইয়াছিল। শৈনার পিভার নাম 
ছিল ডেকোস্টা দিবাকর শৈমা। দিবাকর অতিদরিদ্র ছিলেন, বৈগ্যগিরি : 
কর! তাহার ব্যবস। ছিল; দেণীয় চিকিতৎস"শান্ত্রান্ুসারে পীড়িত্র ব্যক্তি 
বর্থকে ওষধ দিয়! তিনি যাহ কিছু সামান্য অর্থ উপার্জন করিতেন, 
তাহাতেই তাহার সংসার প্রতিপালন হুইত। মাহাতা শৈদ। তাহার 
জোস্ঠপুত্র, তদ্যতীত আর তিনটি পুত্র এবং ছয়টি কন্তা ছিল। দরিদ্র 
দিবাকর, মাঁহাত। শৈসাকে সামান্ত মাত্র সিংহলী ভাষা! এবং অতি 
সামান্ত ইংরাি ভাষ শিক্ষ! দ্বিয়াছিলেন, তত্ভিন্ন বৈদ্তশান্ত্রমতে চিকিৎসা 
বিদ্যায় অনেকদিন পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়! তাহাকে “কাজ চলা গোছ” 
চিকিৎমক করিয় তুলিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধের] সংস্কৃত ভাষা হইতে 
সুক্রুত, বাট, হারীত, চরক প্রভৃতি বহুল আয়ুর্ধেদীয় গ্রন্থকে পালি, 
মাগধি এবং গিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন মালাবার উপকূল 


মাহাতা শৈসা। ৫ 


হইতে আরম্ভ করিয়! সিংহলের সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সর্বত্র "দেশীয় চিকিং- 
সার” এখন খুব প্রচলন | দিবাকূর বৃদ্ধবয়সে এবং একপ্রকার নিঃস্ব 
বস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর পরে মাহাতা দেখিলেন, 
পিতার গচ্ছিত বা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৩৬টি রৌপ্য মুদ্রা, ৪৭টি 
বোতল, ২৯টি শিশি, দ্বাদশটি মুন পাত্র, তিন বোড়া পরিধেয় বস্ত্র, এক- 
থানি কার্পেট, ৫ থানি মাছুর এবং ছুইটি উপাধান ( বাঁপিশ) ভিন্ন আর 
কিছুই ছিলনা । অপরাপর দ্রব্যাদি যাহা ছিল, তাহাদের শমুদয়ের 
একত্রিত মূলা পঞ্চবিংশতি মুদ্রার অধিক হইবে না। এই পীমান্ত মাত্র 
সম্পত্তি রাখিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় মাহাতার পিতা ভবলীল। সম্বরণ 
করিয়াছিলেন। অন্লবয়মে পিতার মৃত্া হওয়াতে তাহার শরীরের, 
মনের এবং গৃহস্থালীর অবস্থা কিন্নপ দীড়াইয়াছিল, প্রবীণ বয়সে 
মাহাতা। ততসন্বন্ধে স্বহস্তে যাহ! লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারই কিয়দংশ 
উদ্ভুত করিয়া দিতেছি। 

অনেকগুলি ভ!ই, ভগ্মি এবং আমকে ও আমার বিধবা মাঁতাকে একেবারে 
নিঃ্বাবস্থায় রাখিয়। আমার পিতণ মহাশয় মৃড্ুমুখে পতিত হয়েন। সামান্য চিকিৎন। 
ভিন্ন আমাদের অন্য কোন আয় ছিল না । সে সময়ে বিলাতী এবং দেশীয় চিকিৎ- 
মকের সংাও কম ছিল না। চিকিৎস। ব্যবনায়ে আমার অতি সামান্য আয় ছিল, 
কারণ আমার প্রবৃদ্ধ পিচার মৃত্যুর পরে তাহার গ্রতিহবন্দী চিকিৎমকেরা আমাদের 
রোগীদিগের নিকট এই বলিয়। আমার নিন্দা! করিত, যে, শৈসা ছেলেমানুষ,চিকিৎনার 
কিজানে]? কোন কোন দিন আমার হাতে কিছুই আনিত নাঃ যে দিন কিছু 
পাওয়া যাইত, তাহার পরিমাণও সামান্ত ছিল। কিন্তু আমি সহজে দমিত হইবার 
বুবক ছিলাম না। বে বৎসর আমার পিতার মৃত্যু হয়, সে বৎসর সিংহলে খুব 
দুতিক্ষ দেখা দিয়াছিল। লঙ্কার লোকের! ভ।ত খায়, কিন্ত এ দেশে ধান্যের চাষ 
ভালরূপ হয় না, এজন্য মাদ্রাজ হইতে চাউল আদিত। সন্ত! হইবে বলিয়। অনেকে 
দে বৎসর চাউলের পরিবর্তে ধান্ত আন।ইয়! লইয়াছিল ; আমার মাত অনেক গৃহস্থ 
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বাটিতে গিয়। ধান ভাঁনিতেন, তাহাতে আমাদের ছয় আন! লাভ হইত। যে দিন 

চিকিৎস। চলিত না, সে দিন আমি প্রতিবাসীদিগের পুর।তন ছিন্ন পোযাকাদি হস্তে 

মেলাই করিতাম এবং সে সময়ে চেয়ার টেবিল গেরামত করিয়া দ্রিতাম। এই দুইটি 

কাধ্য আমার পিতা আমাকে শিখাইয়াছিলেন। ইহাতে কিছু কিছু আয় হইত। 

আমার ছোট ছোট ভাই ও গ্তগ্রিগ্ণ পাঠশালা হইতে আসিয়। অবদর মত ফুল তুলিতে 
যাইত এবং ফুলের স্থন্দর ম।ল| তৈয়াঁর করিয়া বিক্রয় করিত, তাহাতেও কিছু লাভ 
ছিলি। অনেক প্রকারে অন্থবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া আমি সংসার চালাইতাম | 

শরীর ভাল ছিল না, মনে সতভই চিন্তা থকিত,কিন্ত তথাপি কখনই নিরাশ হই নাই। 
আঁমত অধ্যবসায়বলে সকল প্রকার বিপদ এবং অন্ুবিধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া- 

ছিলাম। অমি আত্মহত্যার পৌধক নহি, আক্মহ্ত্য। করিতে কাহাকেও পরামশ 

দিই নাই, কিন্তু ভিক্ষা করা অপেক্ষ। আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর, ইহ! আমার ধারণা ছিল। 

ভিক্ষা কর! আমি ঘৃণিত কন্ম বলিয়| বিশ্বা করিতাম । আমি কেবল পরিশ্রমের উপরে 
নির্ভর করিতাম এবং পরিশ্রমও সত্বতাই আম।কে পরিণামে লক্ষেশ্বর পদবীতে অভি- 

যিক্ত করিয়াছিল।” 


এইবূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, একদিন তিনি অকস্ম।ং 
একখানি পত্র পাইলেন, এ পত্রে যাহা লেখ। ছিল তাহা এই -. 
“তোমার পিতা আমাদের পুরাতন চিকিৎনক ছিলেন, তাহার মৃত হওয়ায় আমর! 
ভোমাঁকে তৎপদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। উপস্থিত কোনও বেতন দেওয়] হইবে 
ন। কিন্ত আমাদের কাহারও পীড়া হইলে চিকিতৎমার জন্ত তোম্[কেই আহ্বান কর] 


য।ইবে। আমি এক্ষণে যক্ষা রোগ এবং ক্ষয় রোগে কষ্ট পাইতেছি, পত্রপাঠ 
মাত্র আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইবে 1" রর 


পত্র প্রাপ্ত হইয়! ঝটিতি মাহাতা শৈপ! প্রেরকের বাটিতে 
গেলেন। শ্রীপত্রের লেখক একজন সন্তান্ত দিংহলী খৃষ্টান, প্রায় 
ছুই পুরুষ হইতে খু্টধর্্দ পালন করিয়া আসিতেছেন ) অবস্থাও খুব 
উল্নত। তাহার নাম লরেটে| বেঞ্জামিন পিটর। মাহাতা তথা 


মাহাঁতা শৈসা। ৭ 


পৌঁছয়! চিকিৎনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আশু কোন প্রতি- 
কার সম্তাবন! দেখা গেল না। লরেটোর বাটার অল্প দূরে একটা প্রকাণ্ড 
পুরাতন উদ্যান ছিল, মাহাতা প্রতিদিন প্রাতে তথায় একাকী বেড়াইতে 
যাইতেন। এ উদ্যানের বহুকাল সংস্কার হয় নাই, সুতরাং উদ্যান- 
মধ্যস্থিক অট্রালিকাদি চূর্ণ শিচুর্ণ হইয়! গিয়াছিল এবং সর্প, শৃগাল, 
গদ্ধত প্রভৃতি জন্তর মতত গমনাগমন হইত । একদিন প্রভাত কালে 
প্র বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার পদাদাতে স্থানবিশেষে এমন 
সকল লক্ষণ দেখা গেল, যাহাতে স্প& বুঝ। যায় যে, এ মুত্বিকার নিম়্ে 
কোন দ্রব্য প্রোথিত আছে। অনেক চেষ্টার পরে শৈনা জানিতে 
পারিলেন, মাটির নাচে কতকগুলি তার নির্মিত কলসে সুবর্ণ এবং 
রৌপ্য মুদ্রা পৌোতা আছে। অকন্মাৎ এই প্রচুর মুদ্রা! দেখিয়া ভিনি 
আনন্দ ও বিশ্ময়মাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু এত টাকা লইয়! যাওয়া 
তাহার পক্ষে সহজ নহে, নিশ্চয়ই লোকে ইহা দেখিতে পাইবে) অনন্তর 
অনেক প্রকারের চিন্তায় নিমগ্র হইয়া স্থির করিলেন, প্ধাহার মৃত্তিকা 
মধ্যে এই গুপ্ত ধন পাই্াছ্ি তাহার অনুমতি ভিন্ন ইহ আত্মশ্ম(ং কর। 
মহ। পাপ বলিয়া! পরিগণিত হইবে । আমি লরেটোকে একথ। ব্যক্ত 
করিব, তাহার পরে তিনি যেরূপ আদেশ করেন, মেইমত কাধ কর! 
ধাইবে।+ শৈসা অতি দরিদ্র ছিলেন, বিশেষতঃ সেই পময়ে তাহার 
অর্থের অতান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল, কিন্তু যুবা বয়সে অনেকে প্রথমে 
লোভান্ধ হইলেও স্বপ্ন সময় মধ্যেই ধর্মঙ্তানে আলোকিত হইয়া উঠ্ে। 
শৈনা তাহার জীবনে এক সহত্র মুদ্রা একত্রে কখন দেখেন নাই, কিন্ত 
লোভ সম্বরণ করিয়া তিনি ধর্মজ্ঞানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়! 
গিয়াছেন। লরেটো! এই সকল কথ! শুনিয় রুগ্ন দেছে বল প্রাপ্ত 
হইলেন, এবং বলিলেন, "আমায় আর রোগ নাই। যদি কিছু বাকি 


৮ ধর্্মানন্দ্র-প্রবন্ধীবলী। 


থাকে, তাহ! হইলে অতঃপর বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা 
করাইব।” টাকার উষ্ণতা এবং প্রভাব এমনই বটে! হাতে লাঠি 
লইয়! সেই তিন মাস শধ্যাগ্রন্ত লরেটে! ধীরে ধীরে বাগানে গেলেন 
এবং ভৃত্যদের সাহায্যে মুদ্রাসমূহ শ্বগৃহে উঠাইয়া আনিলেন। শৈদার 
ভাগ্যে দুইশত সুবর্ণ মুদ্রা এবং পঞ্চশত রৌপ্য মুদ্রা মিলিল। পরদিন 
লরেটোর নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ করিয়! শৈন1 বাটী চলিলেন। 
পথে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার নিজের মুখেই শুনুন। তিনি লিখিয়াছেন-_ 


“আমার সঙ্গে আবার হিতৈষী লরেটে। তিন জন লোক দিয়াছিলেন। সায়ংকালে 
ভামরা একট] পাহাড়ের পাদদ্বেশস্থিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া চলিতেছিলাম, এমন 
সময়ে ভ।ছুই নামক অসভা জাতির আসিয়! আমাদিগকে আক্রমণ করতঃ যথা সর্বস্ব 
কাড়িয়া লইল। আমর! রিক্ত হস্তে এবং নগ্রীবস্থায় গৃহে আসিয়া পৌছিলাম । অনৃষ্টে 
আমি খুব বিশ্বাস করিত।ম এবং বৌদ্ধ জাতির মধ্যে পুরাকাঁল হইতে এই বিশ্বাস খুব 
প্রবল । ঘরে আসিয়া মাতাকে নকল কথা বলিলাম, তিনি এই কথা বলিয়া সাস্তুন! 
দিলেন, “যেখানেই যাও, ভাগ্য ভন্ন অন্য পথ নাই।” ' 

ইহার গ্রায় সাদ্ধেক বদর পরে লরেটে। আর একবার দৈশাঁকে 
ডাকাইয়|! পাঠাইলেন। সেবারে গিয়া শৈসা দেখিলেন লরেটোর 
প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধন ধান্তে পরিপূর্ণ রহিয়ছে এবং প্রশস্ত দ্বারমণ্ডপে 
শাণিত তরবারীহন্তে সুসজ্জিত প্রহরী দণ্ডায়মান এবং তাহার পারে 
ঘোড়া ও হাতী বাধা আছে! অতি যত্ত্বে লর়েটে। শৈসাকে অভ্যর্থন। 
করিয়া বলিলেন, যাহ! কিছু দেখিতেছ, তাহ। তোমারই অনুগ্রহে হই 
যাছে। কয়েক দিবস পরে, লরেটোর একমাত্র কন্তার সহিত শৈসার 
বিবাহ স্থির হইল। কন্তা অত্যন্ত রূপবতী ও অত্যান্ত গুণবতী ছিলেন। 
বৌদ্ধেরা৷ জাতিভেদ মানে না,ম্ুতরাং বনুবর্ষ পূর্ব হইতে বৌদ্ধ এবং থৃষ্টানে 
বিবাহ প্রথা চলিয়। আিতেছে। এই বিবাহ গ্রণালীর কথ? বর্ণনা করিলে 


মাহাত! শৈসা। ৯ 


অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে এবং তজ্জন্ত প্রবন্ধও দীর্ঘ 
হইবার সন্তাবনা, সুতরাং সে সকল কথা এস্কলে উল্লেখ করিলাম ন1। 
এই বিবাহ সমন্ধে শৈপা স্বয়ং যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাই এন্থলে উদ্ধৃত 
করিলাম। 

“আমি বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ না করিলেও লরেটোর কন্তাকে বিবাহ প্ষরিতে 
পারিতাম, কিন্তু আমর লাবণাময়ী ভাবী পত্বীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও অনুনয়ে 
আমি বাধ্য হইয়। হ্বষ্টধন্ম গ্রহণ করিলাম, হুতরাং খ্রষ্টধন্মমতেই বিবাহ-ক্রিয় নিষ্পন্ন 
হইল। মরুটোয়া নামক স্থানে এক ্রীহীয় গিজ্জায়॥আমার বিবাহ হয়। এ নগরেই 
আমার শ্বশুর বড়ি এবং এ নগরেই এক্ষণে মৎপ্রতিষ্টিত সুবৃহৎ শৈস।কলেজ অবস্থিত । 
যখন আমি খ্রীষ্টান ধশ্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম তথন খুষ্ঠানদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝি- 
তাম না, কিছুই জানিতাম না, অথচ আমি খৃষ্টান হইয়াছিলাম ! অনেক দেশে অনেক 
লোকের খুষ্টরন হইবার প্রথমাবস্থ। বোধ হয় আমারই মত। বিবাহের পরে আম।র 
শ্বশুর আমার পত্তীকে ছয় হাজার ট।কা স্ত্রীধন দিয়াছিলেন এবং আমাকে যাহা দিতে 
চাহিয়ছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমি বলিয়ছিলাম “আমি পরের ধনে ধনী হইতে 
আকাজ্ষা রাখি না। আমার নিজের হাতে যাহা উপাজ্জন করিব, তাঁহ।ই আমর 
ধন তভ়িন্ন সমুদয়ই তিক্ষ।র ধন*বলিয়। গণ্য করি।” 

কথা শুনিয়া লরেটে। বিশ্মিত হইলেন। শৈনা লিখিয়াছেন, “আমি 
আমার সহধর্মিণীর নিকট হইতে একটি পয়সাও কখনও খণ ব| সাহায্য 
স্বরূপে গ্রহণ করি নাই। আমি আমার নিজের চেষ্টায় ধনকুবের ও 
লঙ্কেশ্বর হইয়াছি, শ্বস্তরের সাহায্যে হই নাই।” কি আশ্চধ্য আম্ম- 
মর্যাদা”! ভবিষ্যতে ধাহার। জগন্মগুলে পুরুষপ্রধান বলিয়া পরিগণিত 
হয়েন, বাল্যকালে এবং যুবাবস্থায় তাহাদের এইরূপ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান 
দেখিতে পাওয়! যায় । পত্রীকে লইয়া! শৈসা গৃহে আদমিলেন এবং জননীর 
সন্ুখে দাড়করাইয়া বলিলেন-_“মগ্নি সহধর্থিণী ! তুমি ধনবান. ভদ্রলো- 
কের কন্তা তাহ! আমি জানি এবং শৈশব কাল হইতে সুথে ও স্বচ্ছন্দে 
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জীবন কাটাইয়! আসিয়।ছ তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে,কিন্ত আমি দরিদ্র- 
সন্তান এবং আমার গৃহস্থালীও দরিদ্রের গৃহস্থালী । দরিদ্র হইলেও আমি 
তোমার স্বামী এবং তুমি আমার স্ত্রী; পতির ছুঃখভার বহন করা পত্ৰার 
ধর্ম । আমার গৃহে তুমি মৌথিন ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিবে না, এখানে 
তোমাকে গৃহস্থের মেয়ের মত কারা করিতে হইবে। ষ্টকীং আটিয়া, বুট 
জুতা পায়ে দিয়, কোট পরিয়া, আতর গোলাপের আত্বাণ লইতে লইতে 
দিন কাটাইলে চলিবে ন|; পরিশ্রম কর এবং থাও, ইহাই আমার নীতি । 
গৃহকর্মী কর! সতীক্ত্রীর ধর্ম) নিরবচ্ছিন্ন অলদভাবে সৌথানি করা 
বারাঙগনার কর্ম |” অতিন্ুন্দর নীতি! অতি সুনার উপদেশ। 
স্বল্পকাল মধ্যে কয়েকথানি বিদেশীয় সম্বাদপত্র পড়িতে পড়িতে শৈসা 
নিজের সুতীক্ষ সুক্মদপিত। জ্ঞানে বুঝিতে পারিলেন, অতি অল্প সময় মধ্ো 
ইউরোপে এক মহাধুদ্ধ ঘটবার সন্তাবন1, এবং ধ যুদ্ধ ঘটিলে বহু লক্ষ মুদ্রা 
মুল্যে“অস্থির*্প্রয়োজন হইবে। তিনি নানাস্থানে গমন করিয়! এবং নান 
গ্রকার অন্ুবিধা ও কষ্ট অতিক্রম করিয়া হাড় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 
নরাস্থি, পশ্বাস্থি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে লাগিল । প্রায় 
সার্ধেক মাস কাল মধ্যে ই সকল রাশিকৃত অস্থি কলম্বো নগরে আনীত 
হহয়া প্রায় ্বাদশটি গুদ[মে পরিপুরিত হইল। অগ্নদিনের পরেই বড় বড় 
সওদাগরদিগের নিকটে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে সমাচার 
আনিয়। পৌছিল, “যত টাকা মূল্য চাও দিতে সম্মত আছি, লক্ষ লক্ষ মণ 
হাড় জাহাজ ভরিয়া পাঠাইয়। দ্রাও।” ইউরোপ ও আমোরকার 
তাগিদের জোর খুব, কিন্তু দওদাগরর্দিগের কাহারও ঘরে মাল নাই। 
এ দিকে বর্ষা খতুর শৃত্রপাত হওয়ায় হাড়পংগ্রহ কর। সকঠিন ব্যাপার 
হইয়া উঠিল। মাহাত1 শৈস! এই হাড়ের ব্যবসায়ে খরচ খরচা বাদে 
এক লক্ষ ৮৭ হাজার টাক] লাভ করিয়াছিলেন। এতদিন পরে তিনি 
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রীতিমত মূলধন প্রাপ্ত হইয়! নানা প্রকার কার্ধের চন! করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে তেইশটি নীল,কুঠি এবং সতেরটি চা কুঠি গ্রতিঠিত 
হইল। চতুর্দশ বদর মধ্যে মাহাতা শৈসা সিংহল দ্বীপের সমুদয় 
দেশীয় এবং বিদেশীয় সওদাগর এবং ধনবান জমিদারদিগের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়! বসিলেন। তথন মহাজনা, তেজারনী ও ব্যাঙ্কের 
কর্ম, জমিদারী, হুপ্ডির কারথানা, সগ্দাগরী গ্রভৃতিতে শৈপার 
নাম গ্রতি গৃহে গৃহে গাহস্থাশব বলিয়া গণা হইতে লাগিল। যে 
কোঁনও নগর ব| যে কোনও উপনগরে যাও, শৈন| ভিন্ন আর কথাটি 
নাই! অমুক রাজা বিপদ্দে পড়িয়াছেন, অমুক জমিদার রাজন্ব দিতে 
পারিতেছেন না, অমুক সওদাগরের ইন্নলভেণ্ট, হইবার উপক্রম হই- 
য়াছে, অমনই সকলে সেই পতিতপাবন ধনকুবের খৈপার গৃহে গিয় 
উপস্থিত! শৈপার নামে ও বিক্রমে বাঘে ছাগে এক ঘাটে জল থাইত ) 
তাহার ভয়ে ভাকাইতের! দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যাইত। শৈদার 
সুপারিৰ পত্রে তখন লোকের ডেপুটাগিরি হইত এবং খুনীর সাত খুন 
মাপ হইত! গবর্ণরই বল আর পুলীশের কনেষ্টবলই বল, শৈদার 
প্রাসাদে সকলেই এখন গমনাগমন করেন। পথ দিয়া শৈনার গাড়ি 
গেলে সহত্র মহত লোক ছুই হাত তুলিয়া সেলাম করে। কি আশ্চর্য 
উন্নতি! কি অনাধারণ স্বয়ন্ত সমুখান শক্তি | মাহাতা শৈপার সমগ্র 
জীবন-চরিত আলোচন| করিবার অবকাশ নাই এবং ক্ষুত্র প্রবন্ধে 
এত ঝড় জীবনচরিত্রের সমাবেশ হওয়াও অসম্ভব । 

শৈসা এখন ইহলোকে নাই; কিন্তু তিনি মৃত হইলেও জীবিত; 
এমন পরোপকারী পবিভ্রচেতা মহাপুরুষের কি মৃত্যু হয়? উপনিষদকার 
বজেন, “্মহাপুরুষদের মৃত্যু কেবল দেহান্তর মাত্র; ইহাদের অন্তর্দান 
কেবল জনন্ত জীবনলাভের উপায় মাত্র ।” যত প্রকারের উপাধি দিবে 


১২ ধর্মমানন্ন-প্রবন্ধাৰলী। 


মন্ুযোর সর্বেচ্চ সম্মান কর! হইতে পারে, নিংহল গবর্ণমেন্ট শৈমাকে 
তাহা দিয়াছিলেন; নাইট,লর্ভমারল প্রভৃতি উপাধি বিলাত হইতে মুর 
হইগ্না আসিয়/ছিল,কিন্ত শৈা প্রজা পুগ্রের প্রদত্ত "লঙ্কেশ্বর” উপাধি ভিন্ন 
আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সিংহল দ্বীপে খুব বড়লোক িগকে মাহাতা! 
বলে, বোধ হয় ইহ! সংস্কৃত মহাত্মা শব্ষের অপত্রতশ ; শৈনা «্মাহাতা” 
উপাধি ভালবামিতেন এবং এ নামই সতত ব্যবহার করিতেন। 
অনেক অনুরোধে তিনি গবর্ণরের কৌন্সিলের মেম্বরপদ, জষ্টিশ অব. 
দিপিন্‌ পদ এবং কলোনিয়াল গবর্ণমেণ্টের ভাইস্‌ প্রেসিডেন্টের পদ 
গ্রহণ করিয়া অনেক দিন কার্ধ্য করিয়াছিলেন । নিজের চেষ্টায় তিনি 
যেমন ধনকুবের হইয়াছলেন, তেমনি নানা ভাষায় এবং নান! বি্যায় 
অতুল পাণ্ডত্য লাভ করিয়াছিলেন । চিকিৎস| ও সংগীত বিদ্যায় তিনি 
উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং ক্ষিবিদ্যার প্রচলন জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় 
করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান গ্রধান পুরুষদিগের ভক্তিপাত্র 
হইয়াছিলেন। শৈনার বদান্ঠতা। সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করিতে গেলে 
অনেক সময় লাগিবে, সংক্ষেপে আমি তাহার «কতকগুলি প্রধান প্রধান 
সৎকীর্ডি ও দানের কথা লিখিতেছি। | 

১। মরুটোয়া৷ শৈনা কলেজ, বাষিক ব্যয় বিংশ সহস্র টাক|। 
২। নিগন্ধে। ধাবর বিদ্যালয়, বাধিক ব্যয় দুই মহআ টাকা । ৩। পারা- 
দেনীয়। কৃষি কলেজ ও কৃষিক্ষেত্র, বাধিক ব্যয় এক লক্ষ মুদ্রা। 
$। কলম্বোর তিনটি বালিকা বিদ্যালয়, বাধিক ব্যয় (একত্রে) ছয় সহমত 
টাক1। ৫। কলম্বে! শৈমা কলেজ, বাধিক ব্যয় চতুর্কিংশ সহস্র মুদ্র।। 
৬। মরুটোয়। থৃষ্ট গিক্ষ। ও খু সভা, বাধিক ব্যয় তের হাজার টাক। 
৭ কলস্বো থুষ্ট সমাজ, বাধিক ব্যয় দশ হত টাকা। ৮। কলম্বো, 
কাণ্ড, অনন্তপুর এবং গলবন্দরের রাস্তার অন্ত বাধিক ব্যয় মার্ধ তিন 
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সহত্র টাকা । ৯। কাণ্ড কলেজে বাধধিক দান বার শত টাকা । ১০। 
ত্রিনকমলী বন্দরে দীনহীন যাত্রীদিগের ছুঃখোপনোদন জন্ত সভায় 
বাধিক সাহাধ্য আড়াই হাজার 'টাকা। ১১। গলবন্দরে & আড়াই 
হাজার টাক1। ১২। বৌদ্ধ কাঙ্গালি সভায় বাধিক দান বার হাজার 
টাক1। ১৩। খুষ্ট কাঙ্গীলি সভায় বাধিক দান বার হাজার টাকা। 
১৪। সমুদয় সিংহলের দরিদ্র খৃষ্টীয়দিগের জন্ঠ পাস্থশালার ব্য বাধিক 
৮ হাজার টাকা । ১৫। সিংহলীভাষায় উন্নতিকল্পে বাধিক ছয় হাজার 
টাকা ১৬।খ্ষ্টীয় পুস্তক প্রচার জন্য বাধিক ছয় হাজার টাকা। ১৭। 
চারিটি হাসপাতালের বাধিক ব্যয় এক লক্ষ টাকা। ১৮। সংগীত 
কলেজের বাধিক বায় বার হাজার টাকা । ১৯। দেশীয় চিকিৎসা 
সম্বন্ধীয় বিদ্যালয়ে বাধিক দান ছুই সহস্র টাকা। ২০ অনাথাশ্রমের 
বাধিক ব্যয় দশনহন্ত্র টাক।। ইত্যাদি ইত্যাদি । 

পাঠক মহাশয় ! ধনকুবের শৈপার দানের পরিচয় আর কি পাইতে 
ইচ্ছা করেন? ভাবুন দেখি, যাহার বৃদ্ধা মাতা ছয় আন] পয়সার জন্ত 
সমস্ত দিন ধান ভানিত, স্মাজ সেই ব্যক্তি লঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ! সেই 
শৈস1! আজি লক্কেশ্বর, আজি ধনকুবের! মৃত্যুর সময়ে মাহাতা নগদ ছুই 
কোটি টাক] জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। ততিন্ন আসবাব, 
অলঙ্কার, সরঞ্জাম, ভূমম্পত্তি, জমিদারী কুঠি ইত্যাদির ত কথাই নাই। 
সকল গুলি এক করিলে আবরব্যোপন্তাসের উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। 
লঙ্কায় "এমন বড় স্থান নাই, যেখানে শৈসার সম্পত্তি নাই! 

মাহাতার পুত্র কন্তার বিবাহে যাহ বার হইয়াছিল, তাহার 
তালিকাট। দেখুন। | 
প্রথম পুত্র ** ৮ বিবাহের ব্যয় ১৪ লক্ষ টাক]। 
দ্বিতীয় পুত্র ১ ১৮ এ ১৪ লক্ষটাকা। 


১৪ ধন্মানন্দ-গ্রবন্ধীষলী। 


তৃতীয় পুত্র ১ ১ ৫ লক্ষটাকা। 


গ্রথম কন্ত। ১১০০ বিশ লক্ষ । 
দ্বিতীয়। কন্তা ... ৮ ও ৮লক্ষ। 


অন্যান্য পুত্র ও কন্টার বিবাহের হিসাব দিলাম ন1। ভাবিয়া 
দেখুন, কি অসাধারণ ব্যাপার! ইহাকেই বলে আস্ুল ফুলে কলাগাছ 
এবং ইহাকেই বলে “ম্বনাম পুরুষ ধন্ত” ! বাঙ্গালার রামছুলাল সরকার 
কিম্বা মাপ্রাঞজের জটাচালু শৈপার কাছে নগণ্য মাত্র! শৈদার স্ত্রীর 
গাত্রে এক কোটি টাকার অলঙ্কার! পিংহলের গবর্ণর এবং মহারাণীর 
পুত্র ডিউক অব এডিনবরা তাহ! দেখিয়া বলিয়াছিলেন “এই স্ত্রীলো- 
কের গহন! বিলাতের একট বড়দরের লডের অপেক্ষাও অধিক 
মূল্যবান।” 

শৈনা যেদিন মরেন, সে দ্দিন কলম্বো নগরে দশসহম্্ লোক 
একত্রে সমবেত হইয়াছিল। সমাধি-ক্ষেত্রে সিংহলের গবর্ণর হইতে 
আরম্ভ করিয়! দামান্য দোকানদার পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চবিংশ সহজ লোক, 
দণ্ডায়মান ছিল। পথের ছুই ধারে সঙ্গীণ ,নামাইয়! ইউরোপীয় ও 
দেশীয় সেনাগণ শ্রানমুখে দড়াইয়া ছিল, দর্শকের! "আজ সিংহল 
আকাশের মধ্যাহন রবি অকালে অস্তগত হইল”, বপিয়! দর দর ধারার 
অশ্র ফেলিতেছিল। তাহার মৃত্যুতে তীহার পুত্রের তিন লক্ষ টাক! 
দরিদ্র্দিগকে দান করিয়াছিলেন। শৈনা আর নাই; কিন্তু সেই 
পুণ্যচেতা মহাপুরুষের নাম, যশ ও চরিত্র শুষ্ক গোলাপের স্তায় এখনও 
সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। ত্বাহার পুজেরা এখন যোগ্য হইয়াছেন, 
ধনকুবের শৈসার নাম তাহারা রাখিতে পারিবেন কি? 
শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী। 


অজ্হর। 


আকার পঅজহব্‌্” জগতের এক অপূর্ব পদার্থ । মহাকবি 
বালাকির কিন্া কবিবর কৃত্তিবাসের মারুতী-দগ্ধ লঙ্কার 
নাম উচ্চারিত হইলে অনেক পাঠকের মনে যেমন “মেঘনাদ বধ” 
কাবোর মহাবিভবমমী স্বর্ণকিরীটিনী লঙ্কাপুরীর পাগ্তিত্য, বীরত্ব, মহত 
প্রভতির কথা উদয় না হইয়| কেবল নরমা ংসলোলুপ রাক্ষপের ভীষণ মৃষ্তি, 
শশান ও সমাধিক্ষেত্রের শিবা ও গারমেয়সমূহের ভয়োৎপাদ্দক চীৎকার 
অথব| অবিচার ও অধর্খ্ের জলস্ত ও জীবন্ত প্রতিরূতির কথ! উদয় হইয়1 
থাকে, অথব| বিপুল বিক্রমশালী বুটিশবীরের অধিকৃত ও স্ুশামিত 
“ভারত” বলিলে সুদূর স্কটলগ্ডের কুমংস্কারাচ্ছনন গ্রাম্যকূষকদ্িগের মানস- 
পটে ধেমন অনভ্যতা, অন্তানতা, বর্ধরতা, বলহীনত! প্রভৃতির চিত্র 
ভিন্ন আর কিছুই অঙ্কিত হয় না,_"্আফ্রিক1” এই শব্দটির উচ্চারণে 
ভূগোলের ভারতীয় পাঠকপুঞ্জের মধ্যে অনেকেরই মনে সেইরূপ কদা- 
কার কাফেরী, হাস্তবিহীন হাপ্শী, নিন্দিত নিগ্রো, কৃষ্চকাঁয় ককেশী, 
বর্ধর বঙ্গেলী, বুযোজনব্যাপা জুলু, কদর্ধ্য “ফেব্লাহীণের” মুর্তি .এবং 
তৎসঙ্গে পয়ঃপাদপবিহীন সাহারার ভীষণত্ব ভিন্ন বুঝি আর কিছুই উদয় 
হয় না আফ্রিকার প্রাচীন মিশরঞ* সমগ্র থুষ্ায় সমাজের সভ্যতা ও 
আলোকের যে প্রস্ৃতি ছিল,তাহ! বোধ হয় অনেকের অনুসন্ধান করি- 





* আফিকায় বহুসংখ্যক জাতির বাস ছিল, এক্ষণে সর্বমমেত সাতাইশ জাতি 
বাদকরে। আফি-কার প্রাচীন রাজধানীর নাম মিশর; হিক্রভাযায় বিশরাইদ 
ত্রীকভাব।য় অজ।পৎ চ:12% এবং আরব্য ভাষায় চিমাই। 


১৬ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


বাঁর অবসর নাই। আফ্রিকার আলেক্জেন্রিয়! নাী প্রাচীনা নগরীর 
ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখ! যায়, থুষ্টান ধর্ম, খৃষ্টান সাহিত্য, খৃষ্টান 
সমাজ, এবং ৭. ষ্টান ধর্দমনীতি, আফ্রিকার নিকটে চিরধণী। 

ধীশুর হ্বর্গবাসের অল্পকাল পরে প্রসিদ্ধ গস্পেল্‌ প্রণেতা মার্ক 
হইতে আরস্ত করিয়া চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত খৃ্টায় সমাজ, প্অসভ্য 
আক!” হইতে ধর্দনীতি,মমাজনীতি,শান্ত্র ব্যাখ্যা এবং নান! বিষয়ের 
জ্ঞান ও আলোক প্রাপ্ত হইয়া, সভ্যজগতে মন্তকোত্তলন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। আলেক্জেন্্রিয়ার পৃথী প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে খুষ্টায় ৩৪১ অব 
সাত লক্ষ গ্রন্থের একত্র সমাবেশ ছিল; আবছুল আমরুর অধিনায়কত্বে 
আরবের যখন ইহ! নষ্ট ও দগ্ধ করিয়! ইহার চিহ্ন পর্যান্ত রাখিতে 
অস্বীরূত হয়, তখন সাতশত পুস্তকরক্ষক এই সুবিশাল গ্রন্থালয়ে লাইব্রে- 
রিয়ানের কাধ্য করিত এবং সহস্রাধিক প্রাজ্ঞ পুরুষের! এই বিপুল 
গ্ন্থরাশির পরীক্ষক বলিয়া পরিগণিত ছিল। পুরাকাঁলের সেই আনন্দ- 
ময়ী আফ্রিক! “কৃতজ্ঞ খুষ্টীয় সমাজে” আজ কালকার দিনে “অপভ্য 
আফিকা” বলিয়া! পরিগণিতা ! কাঁলের“কুটিলা গতি বুঝা ভার; 
নিন্দিত-নিগ্রো-নিবাস পরিপূর্ণ সুদূর আফি,কা! এখন অসভ্য হইলেও 
এক বিষয়ে ইহা সভ্যসমাজকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
আফি,কার “অজ হর” জগতে অতুলনীয়-_-জগতে অদ্বিতীয়। আমর! 
আফি.ক1 রাজ্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বচক্ষে এই অপূর্বপ্অজ.হর্‌” 
দর্শন করিয়া] এবং পশ্চাৎ এ সম্বন্ধে অন্দন্ধান করিয়া যাহা! জানিতে 
সমর্থ হইয়াছি, বর্তমান প্রস্তাবে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। 

আমরা আলেক্জেগ্ি,য়! হইতে দক্ষিণাতিষুখে প্রায় ১৩০ ক্রোশ পথ 
রেলওয়ে খকটের সহায়তার অতিক্রম করিয়া ইজিণ্রের রাঁধানী 
কায়রো! নগরে উপস্থিত হইলাম। অনংখ) অট্টালিকা, গণ্য পির'- 
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মিড, আনন্তদাধারণ শোভার আকর এই কারে! নগরের মনোহর 
মুষ্টির সহজে বর্ণন! হয় না। সহরের চারিদিকে প্রস্তর নির্শিত স্ব 
প্রাচীর এবং নগরের মধ্যে পঞ্চশতাধিক মনোহর মসজিদ । এই 
প্রাচীন প্রাচীরের পশ্চিম দিকে প্রসিদ্ধ নীলনদের নীলোর্দিমাল | 
আসিয়া! সথবিখ্যাত বুলাক্‌ বন্দরের পাস্থশালাপুগ্রকে বিধৌত করতঃ 
মুকাত্যম পর্বতের পাদদেশে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে। সে পৃষ্ঠ 
অতি অপূর্ব! আমাদের দ্বিভাষীর (10651915667 )* মুখে আমর! 
শঅজহরের” কথা সর্ধ প্রথমে শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলাম। ঘ্বিভাষী 
বলিল “115 006 1219956 [00156151057--006 1815550060013 0£ 
11701600017 006 ₹/0110.৮-_পৃথিবীর মধ্যে অজ হর যে সর্বাপেক্ষ! 
বৃহত্তম বিদ্যামন্দির, তাহ! আমরা! বিশ্বা করিতে প্রথমে সাহসী হুই 
নাই, কিন্তু অনুসন্ধানে ও তুলনায় জানিতে পারিলাম “আফ্রিকার অদ্ভুত 
অজ.হর জগতের কেবল সর্ব শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির তাহ! নছে, ইহার সম- 
কক্ষ বা সমতুল্য হইতে পারে, এমন বিদ্যামন্দির জগতে গর নাই। 
অপূর্ব্ব অজহর জগতে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় ।* 1 যে মহাবিশাল ভূমি 
খণ্ডে এই প্রকাণ্ড বিদ্যামন্দির অবস্থিত তাহার দীর্ঘতা ছয় “মানছা” 
( মাইল ) অর্থাৎ পাক। তিন ক্রোশ, বিস্তারে ছুই মাইলের কম নছে। 
যে অন্রভেদী অতুযুচ্চ বিদ্যামন্বিরকে অজ.হর বল হয়, তাহা। দর্শন 
করিয়া আমর! অনস্ত আকাশের দিকে চাহিয়া! বহ্ক্ষণ পর্ধযত্ত 
চিত্র পুক্তলিকাঁর মত দীড়াইয়! রহিলাম। ফ্রান্সের জনৈক পণ্ডিত 


শা 


২ ইজি্তে ুদলমান হিভাবীগণ ইন্টারাত্রটার বলি! কথিত হজ্জ না, ইহারা 
“ছিছিরণ" বলিয়। অভিহিত হইয়। থকে | ইংরাজি 01067006 শঙষষের ইহ1 বোধ 
হয় অপত্রশ। আফ্রিকার সকল স্থানেই দ্বিভাষীগণের বিদ্যা প্রা্নই একরপ। 
1 19069 7100675 “0:£700575” 

৮ 
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মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া কায়রে| দর্শন করিতে আপিয়াছিলেন, 
তিনি লিখিয়াছেন।--“যিনি কায়রে! দেখেন নাই, তিনি পৃথিবীর 
কিছুই দেখেন নাই; এখানকার মাটি মোণ1; নাইল নদ একটি 
মহ1 রহস্ত, এখানকার কৃষ্ণজনয়ন1! মহিলার! নন্দনকুমারীগণের ন্যায়; 
এখানকার গৃহমমৃহ প্রানাদতুল্য; এখানকার বাষু মতি কোমল- সুগন্ধ 
চন্দনকানন পরাজয়কারী, এবং অন্তঃকরণে আনন্দোৎনাহ সম্পাদক; 
অন্জহর নকল আশ্চর্যের চরম আশ্চরধ্য--পৃথিবীর মহত্তম আশ্চর্য 
বস্ত; কায়রে! ইহার বিপরীত হইবেন কেমন করিয়া যখন তিনি 
ধরিত্রীর মাতৃস্বরূপা, পৃথিবীর পর্ধসভ্যতা ও জ্ঞানের প্রন্থতি ?” 
অনহর দেখিতে মসজিদের স্তায়;) যে ভূমিথগ্ডের উপরে ইহা 
প্রতিষ্ঠিত তাহার সম্মুখাংশ “মঙ্ত্ে মুনা” (মুসার প্রস্তর ) নামক প্রসিদ্ধ 
প্রস্তর দিয়া স্তরে স্তরে গাথা; ক্রমে ক্রমে একাদশথানি স্থুলকায় প্রস্তর 
মশলা দিয়া সংস্থাপন করতঃ তাহার উপরে নীলনদের অর্ধ শ্বেত 
অদ্ধ লোহিত বর্ণের মুত্তিক দিয়া আবৃত কর! হইয়াছে; মন্দিরের . 
উচ্চতা যত, ঠিক তাহার অন্ধ পরিমাণ কলেবর মুত্তিকার নিঙ্ষে 
প্রোথিত আছে। মন্দিরটি কেমন সুদৃঢ়, ইহা তাহার প্রধান পরিচায়ক । 
প্রায় সার্ চারি হাত উচ্চ ধাপের উপরে মন্দির প্রতিঠিত। সন্মুখের 
ভাগে সাকল্যে ৬৪টি দরজা আছে, পশ্চান্দিকেও ভতগুলি দরজ1। 
বারাণ্ড, থিলান, দরগ! মজহর প্রভৃতির সংখ্য। না করাই ভাল। মন্দি- 
রের-পশ্চাত্ভাঁগে মনোহর উদ্যান, মনোহর সরোবর, স্থুগভীর কুপএবং 
হুন্দর সুন্দর অসংখ্য পুষ্পবৃক্ষ । পৃথিবীতে এত বড় বিদ্যামন্দির আর 
নাই। ছাত্রসংখ্যা ষখন কম থাকে তখন মোটে দপ সহম্রের কম 
মুসলমান বিদ্যার্থী দেখা যায় না। একটা অট্রালিকাঁয় এবং একট! 
কলেজে দশ সহজ ছাত্রের দংখ্য। শুনিষ্থা স্সহরকে কি অদ্বিতীয় বিদ্যা- 


অজস্র) ১৯. 


মন্দির বলিতে গারা যায় না? রোগে,শোকে,বিপ্নবে, দুর্ঘটনায় ছাত্রসংখ্য। 
কম না হইলে ১৭ সহম্্ ছাত্রের ইহাতে সমাবেশ হইতে দেখা যায় 
থ টায় ১৮৪১ অবে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ষোল মহন্ত তিন শত উনপঞ্চাশ। 
মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য ধর্ম্মবিদ্যার্থাগণ অজহরে বিদ্যাভ্যা 
করিবাঁর অধিকারী নহে; বালিকা বা স্ত্রীলোকের] এই মন্দিরের বিদ্যা- 
িনী বা! পরিচারিকা হইবার অনধিকারিনী; স্ত্রীলোকের! ইহাতে 
প্রবেশ করিতে ও অধিকার প্রাপ্ত হয়েন না; সমগ্র মন্দির মধ্যে বিংশ 
সহত্র বিদ্যার্গীর মমাবেশ হইবার স্থান আছে। এই বিপুল সংখাক 
ছাত্রের বপিবার আনন ইংরাজি স্কুল কলেজের শ্রেণী বিভাগ মত স্বতন্ত্র 
স্বতন্থ ভাবে অবস্থিত) চেয়ার টেবিলের ব্যবহার নাই; ছাত্রের! মন 
নির্মিত প্রস্তর খণ্ডের উপরে উপবেশন করে এবং শিক্ষক মহাশয়ের 
লোহিতবণের কিন্থাপাবৃত হিন্শী পাথরের উচ্চা্নে ধ্যানমগ্র ঘোগীর 
্তায় উপবিষ্ট থাকেন । উদ্যানের মধ্যে বোডিংহাউন,প্রার্থনাপয়, বক্ত.তা- 
গার, ভাগার, অস্ত্রাগার, যন্্াগার, ওষধালয় প্রভৃতি বহুবিধ প্রাসাদ 
দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যার্থীদিগের জীড়াভূমি গুলির পার্খ্দেশে 
শিক্ষক দিগের বাসবাটী; শিক্ষকদিগের মধ্যে যাহারা বিবাহিত, 
তাহার! অজ হরের কম্পাউওড মধ্যে বাঁদা করিয়া থাকিবার অধিকার 
প্রাপ্ত হয়েন না । লাইবেরিতে সার্ধ তিন লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে 
ইহার অধিকাংশ গ্রন্থ আরব, পারস্ত এবং চেমি ভাষার লিখিত 
বা মুদ্রিত। ফরাসী, প্ট,গীজ,, লাটিন, ইংরাজী গ্রভৃতি ভাষায় মুসলমান 
ধন্ম বা মুললমান শাস্ত্রের পৌষকত সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত 
ছইয়াছে, তাহারও কয়েক সহস্র এখানে সংরক্ষিত আছে। কোরাণের 
।নান প্রকাঁর অনুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং সমুদয় লাইব্রেরীতে নান! 
আকারের প্রায় মাত সহশ্র কোরাণ একত্রিত আছে। পশ্চিম দিকের 


২৩ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


এক কোণে একথানি অপূর্ব কোরাণ রক্ষিত আছে, তাহার মূল্য 
উনবিংশ লক্ষ রৌপামুন্রা ; ইহাতে ৫ খানি হীরক এবং বহুল মৃপ্যবান 
প্রস্তরথও মধ্যে ৮ খানি অতুযুজ্জল রত্ব সংযোজিত আছে। অজহরের 
মন্জিদের অন্তর্দেশে, বহির্দেশে এবং চারি পার্খে পঞ্চবিংশ সহ 
মুসলমান একত্রে এবং এক সময়ে দণ্ডায়মান হুইয়! নেমাঞ্জ করিতে 
পারে; মস্জ্রীদে মৌলবীর সংখা! ১৩২, মোল্লার সংখ্যা ৮৩, ইমামের 
খ্য1 ২৫ এবং আজানীর সংখ্যা ৬২ জন। বোর্ডিং হৌসে পাচকের 
সংখ্য। ৩৪১, ভূতোর সংখ্যা ৭৬, বালক পরিচারকের সংখ্যা ৯২ 
এবং গোমস্তার সংখ্য। ৪৫ জন। গড়ে প্রতিদিন দুই বেলার ২৮ 
মণ মাংস পাক হইয়া! থাকে । শিক্ষকের সংখ্যা ৭৮৬ জন; কলেজের 
কুলির সংখ্যা প্রান্ত শিক্ষকের সংখ্যার দমতুল্য। এতন্থ্য তীত প্রায় অদ্ধশত 
কুলি এবং শতাধিক শিক্ষক “অতিরিক্ত” ভাবে বেতন পাইয়া থাকে। 
ছাত্রদের কাহাকেও বেতন দিতে হয় না) শিক্ষক্দিগের মধ্যে অল্প 
ংখ্যক লোকেই বেতন পাইয়! থাকেন, অধিকাংশেরই “অজ হর্-সম্পত্তি" 
আছে; শিক্ষকতার জন্ত তাহার এই সম্পন্তি ভোগ করিতে পারেন, 
ইহাকে এক প্রকার দেবোত্তর সম্পত্তি বলিলে বল! যাঁয়। অজহরের 
পড়িরার অযোগা অথবা অন্ত বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগের মধো ষাহার। 
অত্যন্ত দীনহীন, ত্বাছার! আহারের নিয়মিত সময়ে অজহর্‌ মন্দিরে 
উপস্থিত হইলে কেবল দ্িবদে খক়রানী আহার পাইতে পারে; 
অজ.হরের বিদ্যার্থী না হইলে ছুই বেল! বিনামূলো থাইতে পায় না। 
অজ হর বিদ্যামন্দিরের অনেক দরিদ্র ছাত্র রীতিমত বৃত্তি পাইয়া 
থাকে। পুস্তকের মূল্য সকল ছাত্রকেই নিজের ঘর হইতে আনিতে 
হয়। অজ্জহরে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সভায়, ধর্মতত্ব, ব্যবস্থা, কোরাণ, 
তরকশাস্ত্র, কাব্যশান্্, ভূগোল এবং মুসলমান জাতির ইতিহান শিক্ষ! 


অজ হর। ২১ 


দেয়৷ হইয়া থাকে । ইহাই প্রধান ব! মুখ্য বিভাঁগ। অন্ঠান্ত অসংখ্য 
বিভাগে চিকিৎদা, স্থাপত্যবিদ্যা, ভাস্কর্য বিদা, লিপি-চাতুর্ধয, 
কোরাণ পাঠের দক্ষতা, বভৃতা করিবার কৌশল প্রভৃতির শিক্ষ! 
দেওয়া হই! থাকে । এইরূপে নান! বিভাগের পরে রাজনৈতিক 
বিভাগ, এখানে রাজনীতির লেকৃচর হয়, এই কল রাজনৈতিক 
বক্তৃত! সম্বন্ধে রুণিয়ার এঁতিহাপিক ভ্রমণকারী ক্লিন্তীংগভ বলিয়া- 
ছেন,_- 

এই বক্ততাগুলি হইতে ছাজেরা প্রন্কৃত রাজনীতির অতি অন্পই 
শিখিয়! থাকে, তাহার! অর্জন করে কেবল ধর্মাসংক্রান্ত দন্ত এবং শিক্ষ| 
করে শ্রীষ্টান এবং 'ন্তান্ত অবিশ্বামীর্দিগকে ঘ্বণা করিতে ।* 

এই বিশাল বত! গ্রমাদের এক দিকে মিলিটারী ক্লাস এবং অগর 
দিকের অক্ত্রাগার, এই অক্ত্রাগারে ধনুর্বদ্যার শিক্ষ। হইয়া থাকে 
অন্ত্াগারের পার্খে ন্ুবর্ণ নির্শিত এক প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড, তাহার 
উপরে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরব্য অক্ষরে লেখা আছে “আল, 
অজ হর্‌” মান্ত্রাজ্ের এগ্রসিদ্ধ সাহিত্যাচারধ্য জে, মর্ডক সাহেব 
তত্গ্রণীত “752906: 0106 7410. 01 0) 7071210109 নামক 
ক্ষদ্রইংরাজি পুস্তকে অজহর নণ্থস্ধে মোটে দশটি পংক্তি লিখিয়াছেন, 
তিনি বলেন,--'/] 521081 (%1010) 0062115 10) 501670010+ ) 
15 0) 12190 01817007308. 001162 10 0১০ ৮/0110% এই 
পুস্তকে "1191)0176021 0011920 শব্দের অর্থ যদি এরূপ হয় যে, 
পৃথিবীতে মুপলমানদিগের যতগুলি বিদ্যামদির আছে, তাহার সঙ্গে 
তুলনায় অজহর্‌ সর্বাপেক্ষ। বড়, তাহা! হইলে মর্ডক্‌ সাছেৰ ভ্রম 
পতিত হ্ইয়াছেন বলিয়া] আমর! ছুঃখিত। মুললমানদিগের 
৪ 70002108925 0/6 4274 8019৫ 05 ১: 19106 20016 





হ্‌২ ধর্মানন্দ্-প্রবন্ধাবলী। 


এই “অজ হর্‌, পৃথিবীর সমগ্র সভাজাতির সমস্ত বিদ্যামন্দির হইতে 
বড়। আমরা! এবার এই অপূর্ব বিদ্যামন্দিরের নির্রণ ব্যয় এবং 
ইহার পরিচালনার ব্যয় সম্বন্ধে দুই চারি কথ বলিতে ইচ্ছা করি। 
অজ.হর্‌ মন্দির একবিংশ বর্ষকাল ব্যাপিয়া নির্মিত হয়, ইহার 
নির্মাণ জন্য ৬৩ লক্ষ মানবকে নানা প্রকারে পরিশ্রম স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, নান! প্রকারের বুদ্ধিমান ও 
কৌশলসম্পন্ন মছ্ুষ্যদিগকে অজহরের মন্দির নির্মাণে মস্তিফ, 
হস্ত ও প্রকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। অনংখ্য মিস্ত্রী অসংখ্য কুলি, 
অসংখ্য কারিকর এবং অদংখ্য চিত্রকরগণ অজহর মন্দির নির্মাণে 
সহায়ত করেন। নানা দেশের ধনবান লোকের নিকট হুইতে অর্থ 
সংগৃহীত হয় এবং অনেক সময়ে অনেককে বলপূর্ববক পরিশ্রম করিতে 
বাধ্য হইতে হয়। যে সকলমিস্ত্রি আসিয়! নির্মাণ কৌশলের সহায়ত 
করিয়। প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া! গিয়াছেন, আব্ব।স্‌ হামিদ তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
অধিনায়ক; দুঃখের বিষয় এই অতুলনীয় বিদ্যা মন্দিরের নির্মাণ কার্ধ্য 
সমাপ্ত হইবার পূর্বেই স্থ প্রসিদ্ধ আববাস্‌ হামিদ বদস্ত রোগে আক্রান্ত 
হইয়া অন্ধাবস্থায় মৃত্ামুখে পতিত হয়েন। তাহার স্মরণচিহন স্বরূপ 
অজহরে একটি "অন্ধবিভাগ”” আছে, তাহাতে প্রায় সাত শত অন্ধ 
বালক-বিদ্যার্থীর বিদ্যা শিক্ষ। হইয়া থাকে । লেন্পুল্‌ সাহেব অনুমান 
করেন, "এখনকার কালে অজহর নির্মাণ করিতে ত্রয়োদশ কোটি 
টাকার অধিক বায় হইবার সম্তাবন1+,। ইহার পরিচালনার' নিমিত্ত, 
নান! দেশ ও নান! সম্পত্তি হইতে অর্থ সংগৃহীত হুইয়া থাকে । আরবা, 
তুরস্ক, তাতার, আর্ম্মেনিয়া, সমরখন্ন, বোগ্দাদ্‌, গঞ্রনি, আফ গানিস্থান, 
আবিসিনিয়া, জাঞ্জিবার, মিশর, পারস্য গ্রভৃতি নান! রাজ্য হইতে 
মাহায্য আইসে, তত্তিন্ন বিপুল মৌরশী সম্পত্তির আয় হইতে 


অজহর। ২৩ 


অজ হরের বায় তাঁর বাহিত চইয়া থাকে। ছাত্রের! একত্রিত হইলে 
প্লা-_ইল্লা--মহচ্ষদ রনুলুল্প! !” এবং “বিস্ম্ল” রবে যে উপ্রমণিক 
চীৎকার ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উখিত হয়, তাহ। হঠাৎ শ্রবণ করিলে 
মৃচ্ছ। হইবার সন্তাবনা) কলেজ বন্ধ হইবার সময়ে "আল, 
হামদোলিল্লা” রবে দিকৃদিগন্তর প্রতিধ্বনিত হয় এবং নীলনদের তরঙ্- 
বক্ষে সে মহাঁভীষণ ধ্বনিতে ঘাত-প্রতিঘাঁত হইয়া থাকে । ছোট 
ছোট বালকের! পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোড়ার উপরে 
কোরাঁণ রাখিয়া যখন 'ইয়াকা ন বুদো যো ইয়াক1 নস্তাইন্‌” প্রভৃতি 
আয়েৎ (শ্লোক) পড়িতে পড়িতে সমুদ্রের তরঙ্গের হ্যায় নান! বর্ণের 
পরিচ্ছদ শোভিত দেহগুলিকে সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে এবং দক্ষিণে 
হেলাইতে চুলাইতে থাকে, তখন বোধ হয়, যেন নীপনদের নীলো- 
ন্মিমাল। নদঘলিলকে পরিত্যাগ করতঃ অজহর সমুদ্রে আলিয়া! পতিত 
হইয়াছে। সেদৃশ্ত অসাধারণ! 

“অজ হর” যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যমনির, তাহার প্রমাণ স্বরূপ 
আমর! কয়েকটি প্রদিদ্ধ কলেজের মহিত ইহার সংক্ষিপ্ত তুলনা ও সমা- 
লোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আমেরিকার চিকগো, ইউরোপের 
অকৃন্ফোর্ড ও লাইপ-ক্িগ, এবং ভারতের কুইন্স্‌ কলেজ ও আঙ্গলো! 
ওরিয়েপ্টেল কলেজ পৃথিবীর মধ্ো প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দির। চিকাগোর ছাত্র 
সংখ্যা একাদশ শতের অধিক নহে? চিকাগো কলেনে গড়ে নয় শত 
বিদ্যার্থী হইতে অধিকগংখ্যক ছাত্র উপস্থিত থাকে না। অকৃদ্‌্ফোর্ড 
কলেজের ছাত্র সংখ্য। গড়ে ত্রয়োদশ শত; লাইপ. লিগ. কলেজে তদ- 
পেক্ষা নান_ মোটে সপ্ডশত বিদ্যার্থী। বেনারদের (কাশীর ) কুইন্স্‌ 
কলেজ পৃথিবীর শিক্ষার ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবার উপ- 
যুক্ত। ১৭৯২ খুষ্টাবঝে ইহা গ্রতিত্ঠিত হয়) ইওিয়া গবর্ণমেন্টের 
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আদেশে মেজর কিটে। সাহেব কর্তৃক চুনার প্রস্তরে এই মনোমোহন 
বিদ্যামন্দির ১৮৫৮ পৃষ্টা ১ লক্ষ ৮২ সহ টাকা! বায়ে নির্শিত হইয়া- 
ছিল। ইহার উচ্চত। ৭৫ ফিট; কলেজ ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা ছয় শত, 
স্কুল ক্লাসে ৭৬৪ ) কাশীধামে ইহাপেক্ষ। সুন্দরতম অট্টালিক! আর নাই। 
দ্বনামথ্যাত নবাব সৈয়দ আমেদ কর্তৃক প্রতিঠিত আলিগড়ের ওরিয়ে- 
ন্টাল মহমেডান্‌ কলেজ এক অপূর্ব্ব বিদ্যামন্দির ) আসিয়াথণ্ডে এত- 
দপেক্ষা বৃহত্তর বিদ্যামন্দির আর নাই ; ইহা! সমগ্র ভারতভূমির অন্ত তম 
গৌরব ও অলঙ্কার বলিলে অতুযুক্কি হয় না। ইহার সুবিশাল কম্পা- 
উও্ মনোহর অন্রালিক! প্রভৃতি দর্শন করিলে অবাক হইয়া থাকিতে 
হয়। এই কলেজের ছাত্র সংখ্য! গড়ে বার শত। অজহরের ছাত্র 
সংখ্যা গড়ে সপ্তদশ সহম্র! অজহরের প্রকাণুত্ব, বিশালত্ব, উচ্চতা, 
গাস্তীর্যয, নির্মাণকৌশল, বন্দোবস্তের বাহাছুরী, বিপুল ব্যয় প্রভৃতির 
সহিত তুলনায় চিকোগো, লাইপংদ্িগ,, অকৃস্‌ফোর্ত, আলিগড় কিন্ব 
কুইন্স কলেজকে নগণ্য বলিয়াই বোধ হয়। অজহর নির্মাণ করিতে 
যে অর্থ, যেবুদ্ধি ও ষে পরিশ্রমের ব্যয় হইয়াছে, তাহার তুলনায় এ 
সকল কলেজের ব্যয়কে কুবেরের ভাগ্ারের পার্খে কঙ্কালাবশি্ অনা- 
ের ভাগডার বলিয়! বোধ হয়। অজহরে যে সকল ছাত্র কেবল 
সেলাইয়ের কাজ শিখে, ভাহাদের সংখ্যা চারি লহত্র তিন শত তেত্রিশ 1! 
অজ.হুরের অধীনে চারি শত পাঠশাল1 আছে, দে গুলি কায়রো নগরের 
স্থানে স্থানে অবস্থিত । এই সকল পাঠশাল! এবং অন্যান্ত মাদ্রীস! 
ও মক্তব এবং তৎসঙ্গে অজ.হরের বিদ্যামন্দিরস্থ ছারসংখ্যা এক 
করিলে, সমুদয়ে ১ লক্ষের অধিক বিদ্যার্থার সংখ্যা হইয়! উঠে। 
পাঠকমছাশয় ! অজ চর্ময়ী আফ্রিকাকে এখন অসভ্য বলিন! অভিহিত 
করতে গ্জভিক্রুচি হয় কি? 


অজ হর। ২৫ 


কামীর বিশ্বেখবর মনিরের সন্নিহিত মহারাক্ষ1 ছ্বারবঙ্গের গ্রতিিত 
স্কৃত টোলে প্রায় আটশত, বিদ্যার্থী থাকে। ইহার! বিনামুল্যে 
পুস্তক, পরিচ্ছদ এবং আহার ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ভারতবর্ষে 
এত বড় টোল আর নাই। * এই টোলে ছাত্রপ্দিগকে বৃত্তিতোগী 
হইতে ৪ দেখ! যায়। কিন্তু অক্জহরের তুপনায় ইহা হুর্যোর নিকটে 
থদ্যোৎ! কার সাহেব লিখিয়াছেন, সমুদয় কাশীতে নংস্কত বিদ্যাথার 
সংখাখ ৫ সহত্র, এথেন্সে প্রাচীন ধর্মতত্বাধ্যায়ীর সংখ্য ১৬ শত এবং 
জর্মাণীতে দর্শনশান্ত্রের ছাত্রের সংখ্যা তিন সহ।1 কুইন্স্কলে- 
দের সর্বাধ্যক্গ মহাশয় লিখিয়াছেন, এ কলেজের ছাত্র নংখ্যা এইরূগ--; 


ইংলিশ কলেজ ২১০ 
সংস্কৃত কলেজ ৩৫৩ 
এংলে| সংস্কৃত কলেজ ৪৮ 
কলেজিয়েট স্ক,ল ২৮৬ 
টাউন স্বল ২৯১ 

| মোট তা 


ইহার মধ্যে তেরটি ছাত্র বিনা থরচায় থাইতে পায় এবং ৫১ জন 
ছাত্র বৃত্তি পায়। অল.হরে সর্বসমেত নিত্য গড়ে বিংশসহত্র বিদ্যার্থার 
অন্ন সংস্থান হইয়া থাকে! 

অঅহর পৃথিবীর প্রধানতম বিদ্যামন্দির বলিয়! পরিগপিত 


৬-৯পাপাশাশিশশ ৩ 
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হইলেও ইহার শিক্ষা ব! সভ্যতা, অকৃন্ফোর্ড, চিকাঁগো, লাইপজিগ, 
অথবা ভারতব্যাঁ কলেজের শিক্ষ! ও সভ্যতা হইতে অত্যন্ত অপরুট। 
অজহর হইতে দ্বাদশবর্ষকাল বিদ্যাধায়ন করিয়া অথবা কাশীর দংস্ক ত 
টোল হইতে পাণিনি, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত অধায়ন করিয়া যে সকল্প 
বিদ্যার্থী পরীক্ষোীর্ণ হয়, তাহাদের তুলনায় ইয়ুরোপ আমেরিকা কিনা 
ভারতের ইংরাজি কলেজের পাশ কর! বিদ্যার্থা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। 
লর্ডমেকলে তাহার স্ুবিখ্যাত *]11]069 0012000০8000 10 [11019 
মধ্যে লিখিয়াছেন-_ণআরব্য ও মংস্কৃত করেজেরজন্ত আমরা যাহা বায় 
করিয়! থাকি, তাহা যে শুধু সত্যের বিস্তার হিসাবে নিতান্তই জলে 
দেওয়া মাত্র তাহা নহে, তাহা ভ্রান্তির পৃ্ঠপোঁধক মহা'রধীবুনের স্থষ্টির 
জন্য মুলাবান দেবোত্তর দ্রান। ইহাদ্বারা একটি কুলাঁয় স্থষ্টি হয় কেবল 
আত্মনির্ভরক্ষমতাশৃন্ঠ পদান্বেষীর্দিগের জন্ত নহে_ কিন্তু এক মোহান্ধ 
ধর্মমন্দ্রদায়ের জন্তও-_যাঁছাদিগের স্বার্থ ও তামসিক প্রবৃত্তি যুগপৎ 
তাহাদিগকে সর্বপ্রকার হিতকর ও উপযোগী শিক্ষার বিরুদ্ধে 
প্ররোচিত করে” | বাবু ভোলানাথ চন্ত্র তাহার হিন্দুর ভ্রমণবৃত্তান্ত 
(2৮015 ০18. [71700 ) নামক সুপরিচিত পুস্তকে লিখিয়াছেন-_ 
আঁশ] করা যায় যে, হিতার্থিগণ বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া এমন 
কোন প্রকার শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করিবেন, যাহা দ্বারা .সংস্ক ত 
পণ্ডিতগণ এবং মুপলমান মোল্লারা অন্ততঃ মেই টুকু শিক্ষা লাভ 
করিতে সক্ষম হন, যেটুকু কোন নিয়মিত স্কলসংশ্লি্ট একজন দশ 
বৎসরের বালকের নিকটও অতি সহজ ও নুপরিচিত। সংস্কত 
উপন্তাস মাত্র, পার্শি গল্প মাত্র, কিন্তু ইংরাজী প্রকৃত খাদ্য |” লর্ড 
বেকনের প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে লর্ড মেকলে সাহেব তাঁহার 591০81 
চ1)1195001, ০1 0) /001670 নামক প্রনিদ্ধ প্রস্তাবে যাহ! 
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লিখিয়াছেন, তাঁহাই উদ্ধত করিয়া! আমর! প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
এক প্রকার জীতা কল আছে যাহাতে টেঁকির মত পা দিয়া এক 
পায়ের পর অপর পা চালন! করিতে হয়, ইহাতে চাকা ঘোরে এবং 
জার কাজ সম্পন্ন হইয়! থাকে । কিন্তু পাদচালক এক বিন্দু 
উন্নীত বা অগ্রসর হইতে পারেন না। তাহারই সহিত তুলন| করিয়! 
মেকলে বলিয়াছেন--"প্রাচীন দর্শন এক প্রকার পদ্রচালিত জাতা কল 
মাত্র কিন্ত তাহ! পথ নহে। ইহা! 'ুর্ণমান ও আবর্তিত প্রশ্নাবলীর প্রতি- 
নিয়ত পুনরুখিত পুরাতন বিরোধ ও সমস্যার সমষ্টি মাত্র। ইহা! প্রচুর 
পরিশ্রম প্রাপ্তি অথচ বিন্দু মাত্র অগ্রসরণ লাভ না করিবার জন্ত 
কৌশলোদ্ভাবিত একটা মহাযন্ত্র। ধাহারা ইহাতে আত্মপমর্পণ করিতেন, 
তাহাদের মস্তিষ্ক তীক্ষতা ও গ্রাবল্য লাভ করিতে পারিত সন্দেহ নাই, 
কিন্তু সেরূপ বিতগ্ডায় জ্ঞানভাগারের কিছু মাত্র বুদ্ধি লাভ ঘটিত 
ন1। ইহা দ্বারা সত্য সংগৃহীত ও সমষ্টিকত হইত না, একটি মানব 
বংশের শ্রমার্জিত জ্ঞানরাশ্রি পরবন্তী বংশের জন্ত পৈত্রিক ধনরূপে 
ঞ্চিত থাকিত্ত না এবং পুনঃ পরবর্তী বংশের হস্তে বহু বুদ্ধির সহিত 
উত্তরাধিকারহ্ৃত্রে সমর্পিত হইত না সেই চিরস্তন তার্কিকমণ্ডলী 
অবিচ্েদে যুদ্ধ করিয়! যাইত, সেই চির অমস্তোষজনক চির সংশয়পূর্ণ 
তর্কান্ত্রগুলি লইয়া! সেই চির অসম্পূর্ণ সমস্তারাশি সম্বন্ধে চির যুদ্ধ হইত। 
লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া, ধান কাটা, ধান আছড়ান প্রচুর পরিমাণে 
চলিয়াছিল কিন্তু মরাই পূরিত হইত কেবল খড়ের গোড়া এবং ঘর্থে। 
ষষ্ঠি পুরুষের মধো সর্বাপেক্ষা ্ববিখ্যাত মণীষীগণের সমস্ত পরিশ্রমের 
সমস্ত ফল হইয়াছিল কেবল কথা আর কথ|ভিগ্ন কিছুই নহে পুরাতন 
দার্শনিকগণ অসম্ভবের আশ! দিতেন, সম্ভবকে দ্বণা করিতেন। তাহারা 
্গৎকে দীর্ঘ বাক্যাবলী ও দীর্ঘ শ্ক্ররা্িতে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন 


২৮ ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


এবং তাহার! আনিয়। পৃথিবীকে যেরূপ পাষণ্ড এবং অজ দেখির। 
ছিলেন সেইর্ূপই রাখিয়া গেলেন” 
শ্রীধন্মানন্দ মহাভারতী। 
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শরীরের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার যেরূপ ঘনিষ্ঠ এবং 
অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাহাতে সম্যক প্রকারে শারীরিক, মানসিক এবং 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত ন| হইলে, মনষ্যের “প্রকৃত মনুষ্যত্ব' থাকা 
অসম্ভব । শরীর, মন এবং আত্মার রক্ষণ পোষণ ও প্রসারণ করাই 
প্রকৃত মনুযাত্ব; এই মনুষ্যত্বের অভাব হইলে মনুষ্য প্ররৃত মনুষ্য 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ন।। শাখা, পত্র, ফল, ফুল প্রভৃতি 
লইয়। যেমন মহীরুহ, শরীর মন এবং আত্মা লইয়া! তেমনি “মানব ১৮ 
এই তিনটির পারস্পরিক সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, ইহাদের সমুদয়ের 
সম্যক উৎকর্ষ ব্যতীত মনুষ্যত্ব লাভ করা অসন্তব হইতে ও অসম্ভবতর | 
এই জন্তই শরীর, মন ও আত্মার সম্যক উৎকর্ষ মাধনের নাম ক্ধর্ম” | 
হিন্দুশাস্তরে ধর্ম শবের এই অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্য। দেখিতে পাওয়। 
যায়; পৃথিবীর আর কোনও প্রাচীন ধর্শশান্ত্রে ধর্ম শবের এতদপেক্ষ। 
সুন্দরতর অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। “আরোগ্যং মূল মুত্তমং” এবং 
“খলুধন্দদ সাধনং” প্রভৃতি শ্লোকে শরীর রক্ষা! করিয়। স্বাস্থ্যলাভ কর! 
সাধনের একটি অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে; ধর্মস্য তত্বং নিহিতং 
যন গুহায়াং প্রভৃতি শ্লোকে মনরূপ গুহায় ধর্মতত্থের অবস্থিতির কথ। 
উল্লিধিত হইয়াছে এবং গীত। প্রভৃতি বনুতর শাস্ত্রে আত্মিক উন্নতির 


সম্পূর্ণ আদর্শ ২৯ 


ঘসংধ্যাসংখ্য অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হওয়া যায়। শরীর মন এবং আত্মার উৎ* 
কর্ষ লাভ করিবার জন্য চেষ্টার নাম প্সাধন””, ইহাই ইংরাজিতে 
010019 (কল্চর ) শবে অভিহিত হইয়! থাকে । হিন্দুর ধর্মশাস্ত 
কর্ম কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড এবং উপামন1 (ভক্তি) কাণ্ডে বিভক্ত; এই 
কর্ম, জান এবং ভক্তির পূর্ণ বিকাশের নাম সাধন; এই নাধনায় সসিদ্ধি- 
লাভ করিতে হইলে শরীর মন এবং আত্মার পূর্ণ উৎকর্ষ হওয়া! 
আবশ্তক। মানবদেহে ইন্দ্রিয় সমূহের সংখ্যা প্রধানতঃ দশটি, ইহাদের 
পাচটি কর্মেন্র্রিয় এবং অপর পাঁচটি জ্ঞানেন্রির়। মানব-কলেবর, 
কর্শেন্দ্িয়ের অধীন; মানব-মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধীন এবং মানবের 
আধ্যাত্মিক জগত সৃক্ম শরীরের অন্তর্গত আত্মার বশীতৃত, স্বতরাং 
শরীর মন ৪ আত্মার উৎকর্ষ সাধনই ধর্মথ। শরীরের উন্নতি (707)51021: 
00181০), মনের উন্নতি (1০069] ০1:15), এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিই 
(59101095] ০16৪1০) মানবের পূর্ণ সাধন এবং তাহাই পূর্ণ ধর্ম। এই 
পূর্ণ ধর্ম হইতেই পরিণামে মোক্ষ ব অব্যয় ব্রহ্ধপদ লাভ লইয়। থাকে। 
যাহাদ্দের কেবল শরীরের উন্নতি হইয়াছে, মানর্সিক বা আধ্যাত্মিক 
উন্নতি হয় নাই, তাহাদের সাধন ভজনও অমস্পূর্ণ; এইরূপে যাহাদের 
কেবল মানসিক উন্নতির পরাকান্ঠ! হইয়াছে, কিন্তু আত্মিক উন্নতি 
হয় নাই, তাহারাও এখনও সম্পূর্ণ সাধক হুইতে পারেন নাই ঃযাহাদের 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে বটে কিন্ত অপর দুইটির উন্নতি 
সাধন হয় নাই, তাহারাও মম্পূর্ণ সাধক বলিয়। পরিগণিত হইতে পারেন 
না; কিন্ত এখানে একথাও বলা আবশ্তক ষে, এবন্প্রকার আত্মিক 
ভন্লতিলাভ কর! মম্পূর্ণ অসস্তব; কারণ এই ধে,ইছাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ 
এমপই অবিচ্ছেগ্ত যে, একের অবনতি বা! অবহেলায় অপরগুলির উন্নতি 
হওয়া পশ্চিমে হূর্ষর্াগয়ের ভ্তার অসস্তব। শারীরিক উন্নতি+ মানিক 


৩০ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ীবলী ৷ 


উন্নতি+ আঁধ্য!খ্মিক উন্নতি-পপূর্ণ মানব” (2০:0০) 1 যাহারা 
কেবল প্রভূত পরিমাণে শারীরিক উন্নতি সাধন করিয়া অপরিমিত 
বলশালী বলিয়া বিখ্য।ত হইয়! উঠি্নাছেন, তাহারা মহাবীর বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পাবেন কিন্তু মহামানৰ বা পুর্ণ মানব (১6:০০৮- 
127) উপাধিতে তাহার! সন্মানিত হইতে পারেন না; কেবল জ্ঞান, 
বিজ্ঞানের আলোচনায় ষাহার! সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, 
তাহার! মহাগ্রাজ্ঞ পুরুষ বলিয়া! প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু তাহারাও 
সম্পূর্ণ মানব নহেন ; এবং বহির্জগত ভুলিয়া অন্তর্জগত্ে প্রবেশপুর্ববক 
ধাহার মহ! প্রেমিক পুরুষ কিম্বা ভক্তাধিকভক্ত পুরুষ বলিয়া! প্রসিদ্ধিলাত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারা সম্পূর্ন মানব বলিয়া গণ্য হইবার 
উপযুক্ত নহেন। ধর্ম, মুখের দ্রব্য নহে, ইহা! সাধনের (279০00০) 
দ্রব্য; ইহা কেবল গ্রেন্থিক জ্ঞানের (১০০7০60৪1 1700%16006) 
সহায়তায় স্থুলভ নহে, ইহ! ক্রিয়াজ জ্ঞানের (7১190010201 15709৬1505০) 
অন্তভূক্তি। হিন্দুশান্ত্র মতে যেমন বেদ তিন, তেমনি সাধনও তিন-_. 
কর্মের পাধন, জ্ঞানের লাধন, এবং তক্তির সাধন) কর্মনাধনের 
সহায়ক শরীর, জ্ঞান সাধনের সহায়ক মন এবং ভক্তি ব প্রেম 
সাধনের সহায়ক আত্মা। এই জন্তই শরীর, মন ও আম্মা লইয়া ধর্ম; 
এই জন্তই মম্যক শারীরিক সম্যক মানিক এবং সম্যক আম্মিক উৎকর্ষ 
সাধনে যাহার] সমর্থ হয়েন, তাহারাই 'সম্পণ মানব” (7০:6০ 1181) 
বলিয়া গ্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই "সম্পূর্ন মনুষ্য”, আমা" 
দের আদর্শ,এই আদর্শকে সম্মুখে রাখি! মানব-সমাঁজ উন্নতির পবিত্র ও 
প্রশস্ত মার্গাতিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রমর হইতে সমর্থ হয়। মন্তুষ্যেরএই 
সম্পূর্ণতায় আদর্শের সম্পূর্ণতা হয়, এই জন্তই এই "সম্পূর্ণ মনুষ্য” স্পূর্ণ 
আদর্শ। এই 7100৮ [0০9] (সম্পূর্ণ আদর্শ) 3০০-]190 অথবা 1192- 
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0০৫ বলিয়! পূজিত হয়েন, অর্থাৎ নরসমাজে ইনি নরাঁকারে ঈশ্বর 
মর্থাৎ ঈশ্বররূপী নর বলিয়া পৃক্য হয়েন। সুতরাং কেবলমাত্র কঠোর 
শারীরিক তপন্তা ধর্ম নহে, গীতার মতে এই তপস্তা "আম্রিক*। 
প্রাচীন ভারতের আধ্যজাতি ধর্মমলয়ের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ 
করিয়া! মানব সমাজের অধিনায়কত্ব লাভ করিতে মর্থ হইয়াছিলেন, 
সেই জন্যই প্রাচীন ত!রতে--প্রাচীন আর্ধ্য হিন্দুঞ্জাতিতে-_"ণম্পূর্ণ 
মানব” অর্থাৎ “সম্পূর্ণ আদশের” অভাব ছিল না। রাজধি জনক, 
মহধি উপানক্ষ, রঘুবংশাবতংস মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র, পাগুৰ কুলধুরদ্ধর 
অজ্জ্রন প্রভৃতি ইহার অত্যুজ্জল দৃ্রান্ত; জগতের ইতিহাসে এরূপ 
সম্পূর্ণ আঁদশের মানব আর নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অপরিমিত 
অধিকার লাভ করিয়া ইউরোপ বা আমেরিকার অনাধারণ ধীশক্কি 
সম্পন্ন প্রাজ্ঞ পুরুষের প্রকৃতিকে করায়ত্ব করতঃ সলিলে শিল| 
ভানাইতে পারেন,শুন্তে সরোবরের স্থষ্টি করিতে পারেন কিন্বা হুচীকার 
হুপ্ন হইতে হক্মতর ক্ষুদ্র ছিদ্র মধ্য দিয়! মন্ত মাতঙ্গকে অবাধে চালাইয় 
লইতে পাবেন, কিন্ত প্রকৃত “সম্পূর্ণ আদর্ণের মানবের” স্থষ্টি করিতে 
পারেন না) কারণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিরকালই সাংনারিক (11901- 
%115010) আধ্যান্মিক (513111521) নহে) এই জন্যই ইউরোপ ও 
+মামেরিকায় অদ্ধ মানবের স্থষ্টি হইয়াছে, এখনও “সম্পূণ মানবের” 
চি হয় নাই, সুতরাং তদ্দেশে “সম্প্ণ আদর্শ” পাওয়া! স্ুকঠিন। 
পাশ্টাত্য দেশ সমুছে শরীর ও মনের গ্রভৃত উৎকর্ষ সাধিত হই- 
্ল্ছে, একথা শ্বীকার করি? কিন্তু প্রন্কত আত্মিক উন্নতি সাধনে 
টদেশীয় অধিবাদিগণ এখনও পরাজুখ। নৈতিক উন্নতি হইয়াছে 
ত্য, কিন্তু নৈতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পূ্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ । 
|0112107 (ধন্দ) 21919110/ (নীতি) নহে এবং নাতি ওধর্মনহে; 
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ধর্মের উন্নতি “হুক্ষ শরীরে” অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতে; পাশ্চাত্য 
প্রদেশের প্রাজ্ঞের তাহা বুঝিতে পারেন না। নীতি মনের জিনিষ; 
ধর্ম আত্মার জিনিষ; মন হইতে আত্মা ভিন্ন বলিয়! ধর্ম হইতে নীতি 
ভিন্ন । ভক্তি ধর্শের প্রধান অঙ্গ; ইউরোপীয়ের! ভক্তিকে মস্তিস্কের 
ভিনিষ বলেন, আমরা ভক্তিকে হর্দয়ের (আত্মার) জিনিষ বলি; 
আমাদের ও তাহাদের মধ্যে চিরকালই এই লইয়া বিবাদ, এই 
লইয়া গ্রভেদত্ব চলিতেছে । ইংরেজ বলেন, %[810 75 20 20007 
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দেখিলে কত গুরুতর প্রতেদ ! এই প্রভেদের জন্যই সে দেশে 


“সম্পর্ণ আদ নাই। যদি বৈজ্ঞানিক চক্ষু উন্মিলন করিয়! কুমংস্কার 
ও কুজ্জানজ তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া, আধ্যাত্মিক জগতের দিকে 
দৃষ্টিপাত কর, তাহা! হইলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবে, এইরূপ সম্পূর্ণ 
আদর্শ কেবল তারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং এখনও কেবল 
ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিতে পারে, জন্য দেশে নহে। এই মহ! 
রহ্হ্যময়ী কথার সম্যক ব্যাথ্য/ করিতে হইলে বুল গুরুতর 
বৈজ্ঞানিক ব্ষিয়ের অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু আমাদের তত 
অবকাশ নাই; এই প্রবন্ধেও তত স্থান নাই। সুতরাং কথাটি সংক্ষেপে 
বুঝাইব। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, হস্ত, পদ প্রভৃতি দশেন্ত্রিয়ের( অর্থাৎ 
পঞ্চ ভ্ঞানেব্রিয়ের এবং পঞ্চ কর্শেন্্িয়ের) সম্যক উন্নতি সাধনই “সম্পূর্ণ 
আদরের” মূল; ইহার সম্যক উন্নতি সাধন জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন 
ভারত-ভূমিতেই তাহ। বিদ্যমান? সম্পূর্ণভাবে অন্ত দেশে তাহ! নাই। 
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এই জন্তই বিষ্ুপুরাঁণকার লিখিয়াছেন,_“সেই ব্যক্তিই ধন্য, পবিত্র! 
ভারতভূমি যাহার জন্মদেশ।” নানাকারণে হিন্দুজাতিতে এবং বিশে- 
যতঃ ব্রাহ্মণ বংশে এই উৎকর্ষের আস্ত মন্তাবনা, এই জন্ত বিষুপুরাঁণকার 
বলিয়াছেন,_-প্ধন্ত সেই হিন্দু যিনি ব্রাঙ্মণ-কুলের বংশধর হইয়। ভারত- 
ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন ।” মনে কর, কোনও শিশু বা বালককে 
বদি অন্ধকারময়ী কুটার মধ্যে এরূপে যাবজ্জীবন আবদ্ধ রাখ| যায় 
যে, তাহার হস্তপদাদির কোনও মতেই স্বরণ হয় না, তাহা 
হইলে তাহার কি হস্তপদাদ্িরঃ উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে? 
সেইরূপে জ্ঞানেত্দ্রিয়গুলির এবং কত্মেন্ত্রিয়গুলির ন্করণ চাই। 
নয়নের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে প্রকৃতির নান! প্রকারের দুশ্তের 
প্রতি দৃষ্টির আবশ্যক, শ্রবণের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে নান! 
প্রকার শব্দ ও স্বরের শ্রবণ আবশ্তক ) ইত্যাদি ইত্যাদ্দি। প্রক্কৃতির এই 
বৈচিত্র কেবল ভারতবর্ষেই সম্পূর্ণভাবে আছে,ভারতের সদৃশ দেশ আর 
কোথায় পাইবে? তারতবর্ষ, প্রক্কৃতির সম্পূর্ণ লীলাস্থল। অভ্রভেদী 
অত্যুচ্চ অটল অচল, বহুযোজজনব্যাপী বিশাল অরণ্য, উশ্রিস্তিত বেলা- 
কুলান্দোলিত মহানদ, কুলুকুলুবাহিনী নদী বা নির্ঝরিণী, প্রকাও 
প্রকাণ্ড সরোবর, অতুযুচ্চ মহীকুহ, শোভাময়ী লতা-লতিকা, মনপ্রাণ- 
তৃপ্তিকর প্রস্থনপুঞ্জ, রদনানন্দদায়ক ফল, বহুপ্রকারের বিচিত্র ভ্বাষা, 
বহুপ্রকারের নরনারী এবং বনুপ্রকারের আকৃতি ও প্রকৃতি, ভারতে 
ভিন্ন আর কোথায় পাইবে? ভারত ভিন্ন ষড় খতু আর কোথাও 
ক্রমান্বয়ে নিয়মিতর্ূপে শোতা বিস্তার করে ন1। আধ্যাত্মিক তত্ব 
হইতে আরস্ত করিয়া সামান্ত তত্বগুলি পর্যন্ত ভারতে সম্পূর্ণভাবে 
আলোচিত হুইয়। গিয়াছে । জ্ঞানবিজ্ঞানের ভারতই সম্পূর্ণ লীলাস্থল। 
শিক্ষার এমন স্থান আর কোথায় পাইবে 2 দেখিবার, শিখিবার, 
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জানিবার, গড়িবার,ধুরিবার, এবং আলোচনা! করিবার এমন দেশ আর 
কোথায়? অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া আপিলাম, কিন্তু ভারতে ভ্রমণ 
করিয়া যাহা! দেখিবার ও শিখিবার আছে, অন্তত্রে তাহা কোথায় 2 
সম্পূর্ণ আদর্শ হইবার জন্ত যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা একা ভারতেই 
বর্ডমান। ভারতে যাহা আছে, অন্তত্রে সম্পূর্ণভাবে তাহ! নাই। 
সামান্য কথায় দেখ, ভারতবর্ষের অধিবামীকে যে কোন শব্দ উচ্চারণ 
করিতে দাও, তিনি তাহাতেই সম্যক সক্ষম হুইবেন, কিন্তু একজন 
ইউরোপীয়কে ঢ প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে দিলে তিনি গলদঘন্ম হইয়! 
বিদূষকের বাচালত্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখাইতে পারিবেন না। 
দেখিলে, ইউরোপীয়ের জিহ্বার ছুর্তি কেমন।! তাহাতেই বলিতে- 
ছিলাম, সয্যক সাধন ভারতেই সন্তবে ৷ এইরূপে দেখান যাইতে পারে, 
ইউরোপীয় ও আমেরিকাঁন জাতিদিগের কেবল জিহ্বার অসম্পূ্ণতা 
নহে, প্রত্যেক কর্শেনরিয় ও ভ্ঞানেক্দ্রিয় অক্ক,রিত অথবা একদেশদর্শী। 
ভারতেই এই সম্পূর্ণ আদর্শের মানব ছিল,দেই জন্যই ভাঁরত প্ধর্দমজগৃত” 
বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ। ভারতের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থায় আর 
সে মম্পণ আদর্শ নাই। আলোকের পর অন্ধকার এবং অন্ধকারের 
পর আলোক আইসে; কিন্তু ভারতের ষে সুখ-দিনমণি অস্ত গিয়াছে, 
তাহ! কি আবার উঠিবে? আবার কি আদর্শ মানব-'আবার কি 
্রক্কত মহামানব__আবার কি সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিতে পাইব? মনে কর, 
ক,থ, গ, এই তিনব্যক্তি এক স্থানে একই সময়ে দণ্ডীয়মান। ক 
শারীরিক উন্নতির আদর্শ, কিন্ত তাহার মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি 
নাই; থ মানপিক উন্নতির আদর্শ, কিন্ত তাহার শারীরিক ও আধ্যা- 
স্বিক উদ্নতি নাই; এবং গ আধ্যাত্মিক উন্নতির আদর্শ, কিন্তু তাহাতে 
মানধিক ও শারীরিক উৎকর্ষতার লেশমাত্র নাই। যুদ্দি কেহ আমাকে 


সম্পূর্ণ আদর্শ। ৩৫. 


"জিজ্ঞাসা করে, পবৃদ্ধ মহাভারতী ! তুমি ইহাদের কোন্টিকে আদর্শ 
করিতে চাহ” ইহার উত্তরে আমি বলিব "আমি ইহাদের কাহাকেও 
আদর্শ করিতে চাই না, কারণ ইহারা মকলেই অনম্পু্ণ। কিন্তু “ক”্এর 
শারীরিক উৎকর্ষ, "খ” এর মানসিক উৎকর্ষ এবং পগ”” এর স্সাত্বিক 
উৎকর্ষ একত্রিত হইলে যে মহাআদর্শ, যে সম্পূর্ণ আদর্শ পাঁওয়! যায়, 
তাহাই আমার আদর্শ । সেই মহাআদর্শ, সেই সম্পূর্ণ আদর্শ (১০০০ 
[0681 ) জগতে নরাকারে ঈশ্বর |” সেই সম্পর্ণ আদর্শকে চিন কি? 
সেই সম্পূর্ণ আদর্শের নাম ভগবান “শ্রীকৃষ্ণ |” ইনিই আমাদের 
[০6০৮ 10০21 ইনি আমাদের 00017781 এবং 11917-000--6590 
0০৫ 1710190]6 !! এই জন্যই এই “সম্পূণাদর্শ” বলিয়াছিলেন-_. 

সর্বধদ্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্ব পাপেত্যোঃ মোক্ষয়িব্যামি মাশৃচঃ |” 

পাঠক মহাশয়! সেদিন আর নাই;যে দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 

গ্যভিচারী; কুচক্রী; রক্তপিপাস্থ” বলিয়া অভিহিত হইতেন। 
ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং আদিয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
এই জ্ঞানবিজ্ঞানময় যুগে বরণ্য এবং পৃজ্য !! ছুঃখের বিষয়, শ্রীরুষ্ণকে 
দেখিয়াও দেখাইতে পারিলাম না) পাইয়াও দিতে পারিলাম না; 
বুঝিয়াও বুঝাইতে পারিলাম না। বোবার মুখে মিঠাই দিলে সে তাহার 
মিষ্টত| আস্বাদন করে, প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে কি! যে দিন 
সমস্ত ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিবে এবং বুঝিয়1 তাহাকে আদর্শ স্বরূপে 
গ্রহণ করিবে, সেই দিন ভারতের পশুত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব আসিবে। 
বাস্তবিক শ্রীরুষ্ণকে বুঝিয়া উঠা অতীব কঠিন) মণিকাঁর ন1 হইলে 
কেমনে মণি চিনিবে? পারস্ত কবি সেখ দাদি বলিয়াছেন “বলীর!' 
বলী মেশনাদদ্‌ কবুতর বা কবুতর বাজ বা বাঁজ” ৃতরাং কৃষ্ণের কৃপা 


৩৬ ধর্মমানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ভিন্ন কি কৃষ্ণকে চিনা যায়? চিনিতে গার আর না পাঁর, এই সম্পূর্ণ 
আদর্শ জগতে অতুলনীয়। এই, জন্তই পণ্ডিতপ্রবর জেকোলেং 
(7৪0501900 ) শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র লিখিয়! ফ্রান্মবাসীদ্দিগকে বলিয়াছিলেন 
50817 1062] ০0176700000 2০ 910791 2৮ বস্তৃতঃ শ্রীকষ্চের তুলন! 
শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নাই। 

“কৃষ্ণের তৃলন! কষ্--অতুল ভূতলে। 

জাহ্নবী পৃজন যথ| জান্তবীর জলে ।” 

বাস্তবিক ভগবান 91711511509 15 ৪ 16060170170 10135010001 

[0560, 1০৬ ৪100 10801801115. আইস, আমরা সর্ব আদর্শের 
আদর্শ__সেই সম্পূর্ণ আদর্শ-_দেই পুণব্রহ্ম প্রগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে 


গ্রণাম করি। 
“মুকং করোতি বাচালং পঙ্থুং লঙ্ঘয়তে গিরিং। 


যতকপা তবমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং ॥* 
ধন্মানন্দ মহা ভারতী 


শীনাথদ্বার। 


পাঠক মহাশয় । আফ্রিকার নিহিজো। নমরক্ষেত্র, রুসিয়ার উথা- 
লাঁকৃদপ, শদ্যক্ষেত্র, আমেরিকার গহনকানন মধ্যস্থিত স্ুগোনণ্টী গ্রাম 
অথবা অসভ্য অজাণ্টী জাতির অজালখ. নগরের ভৌগলিক বিবরণে 
আপনি অভিজ্ঞ, কিন্তু শ্রীনাথদবার কোথায়, তাহা কি বলিতে পারেন? 
ইহ1 সমুদ্রপারস্থিত ইউরোপ বা আমেরিকায় অথবা হিমালয় পারস্থিত 
তিব্বত দেশে অবস্থিত নহে, আমাদের জন্মভূমি ভারতেই ইহার 
অস্তিত্ব! ভারতবর্ষের ইত্তিহামে ইহার উল্লেখ নাই, হিন্দুস্থানের 
ভূগোলে ইহা! স্থান পায় নাই, ইংরেঞ্াধিক্কত ইণ্ডিয়ার মানচিত্রে ইহার 


প্রীনাথছবার। ৩৭ 


নাম পর্য্যন্ত নাই, অথচ ছয় কোটি হিন্দুর ইহ! পবিত্র ও পুরাতন তীর্থ- 
ক্ষেত্র! এখানে রেল নাই, তার নাই, ইংরেজ নাই, ছাউনী (020100- 
060) নাই, অথচ হল্দিঘাটের জগদিখ্যাত সমরক্ষেত্রে এথান- 
কার বীরেরাই আকবর, আওরঙ্গজেব ও আলাউদ্দীনকে পধূ্দস্ত করিমা 
তুলিয়াছিল। এখানে সম্বাদপত্র নাই, কংগ্রেশের নাম গন্ধ পধ্যন্ত নাই, 
স্কুল নাই, কলেজ নাই, সতাসমিতি নাই, অথচ এই পুরাতন ও পবিত্র 
নগরের মমরকুশল পুরুষদিগের ষড়যন্ত্রে ভারতবর্ষীয় বৃটিশ বীর-কেশর- 
গণ হিম্‌ শিম্‌ খাইয়া রাজপুতান! হইতে কয়েকবার পলায়ন করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন। অনেক প্রান্ত, অনেক পাহাড়, 'অনেক 
জঙ্গল ও জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া এই দুরবস্তী দুর্গম স্থানে গমন করিতে হয়) 
প্রাণের মায়৷ পরিত্যাগ করিয়৷ ভয়াবহ হল্দিঘাট পার ন! হইলে 
শ্রীনাথদ্বারে যাওয়া যায় না। এই স্থান কোথায় বলিতে পারেন কি? এই 
অপূর্ব স্থান বাজপুতানার অন্তর্গত মেওয়ারের রাজার অধীন। এ 
পর্য্যন্ত বাঙ্গাল! ভাষায় গদ্যে বা পদ্যে শ্রীনাথছ্বারের বিবরণ প্রকাশিত 
হয় নাই, কবিবর মিপ্টনের ন্তায় আমি বলিতে পারি, শ্রীনাঁথদ্বারের 
কৌতুকাবহ বিবরণ ৮০ 87209770669 10 01059 0: 10 1107115, 
স্প্রসিদ্ধ পারস্ত লেখক গোলাম রস্থুল লিখিয়াছেন “হর! কম্‌কে তাব-, 
কৃতে হুম। দর বেয়াণ কোশীষ ন কর্দা বুদ” সুতরাং এই অপূর্ব স্থানের 
অদ্ভূত বিবরণ শ্রবণ ঝ! পাঠ করিলে মনোমধ্যে নান! রস ও নান। ভাবেব 
উদয় হয়| রাজপুতাঁন। মালওয়া রেলওয়ের ভীলোয়াড় ছ্টেশনে অবতরণ 
করিয়। গ্রীনাথদ্বারে ঘাওয়] যায়, কিন্তু নানা কারণে সেই পথটি নির- 
তিশয় অন্থথ ও অন্ুুবিধাজনক, এই জগ্ত অপেক্ষাকৃত সুগম ও সহজ পথ 
দিয়া আমি প্রীনাথত্বারে গমন করিয়াছিলাম। উপয়পুর নামক প্রসিদ্ধ 
নগর হইতে শ্রনাথঘারে যাইবার অধিকতর স্ুবিধ! দেখিয়া! আমি এই 


৩৮ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী | | 


: পথই অবলম্বন করিয়াছিলাম। উদয়পুর হইতে রওয়াঁন! হইবাঁর সময়, ূ 
' এক্কাথানি মহারাজার হাসপাতালের পার্থ দিয়া আমিতে লাগিল। 
-হানপাতালের ভিতর বিষম কোলাহল শ্রবণ করিয়া আমি ডাক্তারকে 
ইহার কারণ জিজ্ঞান! করায় তিনি বলিলেন, “মেওয়ারের কতকগুলি 
হিন্দুজাতির মধ্যে নিয়ম আছে, তাহার! কাহারও দান গ্রহণ করে না 
এবং বিন! মূল্য কাহারও অন্ন থায় না। রাজার হাম্পাতালে রোগী- 
দিগকে বিনামুল্যে ওষধ ও অন্ন দান কর! হইয়া থাকে। যে সকল 
রোগী থয়রাঁতী অন্ন গ্রহণ করে ন!, তাহাদের বাটার লোকের! অন্ধ 
জানয়ন করে। সম্প্রর্তি কতকগুলি লোক রাজার হাসপাতালে 
খয়রাতী অন্ন খাইয়াছে বলিয়! তাহাদের আত্মীয় ও কুটুম্বের! 
তাহাদিগকে “পতিত” করিবার পরোয়াণ! দিয়াছে, তাহাদের প্রারশ্িন্ত 
' পুর্ববক সমাজে পুনঃ গ্রহণ ব্যাপার লইয়া জ্ঞাতিরা গোলমাল করি- 
তেছে।৮ এই কথ বলিয়া ডাক্তার মহাশয় এদেশের লোকের আত্ম- 
মধ্যাদার খুব প্রশংসা করিলেন; তিনি বলিলেন, বেণে, ্বর্ণকার 
প্রভৃতি জাতির! কখনও ভিক্ষা করে না বা থয়রাতী খান! খাঁয় ন!. 
তাহার! শ্বহন্তোপার্জিত টাকায় যাহা খাইতে পায়, তাহাতেই সন্ত 
'থাকে। আমি অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পরিভ্রমণ কালে 
'অনেক হাসপাতালে এইরূপ আত্মমধ্যাদার লোক ও জাতি দেিয়া- 
ছিলাম। বস্ততঃ মেওয়ার ও মাড়োয়ারের লোকের! ব্যবল! ও বাণিজ্যে 
যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে ভিক্ষা বাখয়রাৎ ইহাদের পক্ষে 
অনুচিত বলিয়াই বোধ হয়। ব্যবসায় এক্সপ উন্নতি ভারতবর্ষের 
অন্তান্ত জাতি খুব কমই করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপ ও 
আমেরিক1 ভিন্ন পৃথিবী প্রায় সর্বত্রই এক্ষণে মাড়োয়ারীর1| ব্যবদ! 
ও বাণিজ্যের জন্ত গমনাগমন করে, এই জন্ত 'যাহেবেরাও হিংসার 


শ্রীনাথঘ্বার। ৩৯ 


সহিত বলে [1556 01010101055 [059016 (675 1159115 ) ৪০ 
৮০1 11010 25 10611019915 8100 1000 0015. কিন্তু বঙ্গবাসী হাতা 
এত লেখা পড়। শিখিয়া, জ্ঞান বিজ্জীনের এত চচ্চ। করিয়া, দেশহিতকর 


ব্রতে জীবন পর্যান্ত পণ করিয়াও, মাঁড়োয়ারীর পশ্চাপপদ হইয়া 
রহিয়াছে । এই জন্য কবির ভাষায় বলিত্তে হয়-__-" 
রবির কিরণে, চাদের কিরণে, 
আধারে জালিয়া মোমের বাতি। 


অতি উচ্চ রবে, যারে তারে কবে, 
ভূভলে বাঙ্গালি অধম জাতি ॥ 
যর্দি বল কেন বলি হে এমন? 
বলিবার ঘে আছে ছে কারণ 
কোন্‌ জাতি বল এদের মতন 
ছাড়িয়। ব্যবসা বাণিজ্য সাধন 


পরের দাসত্বে মগন হয়?” 
যাহ| হউক, উদয়পুর নগর হইতে তিন মাইল দূরে যাইবার পরে 


একটি প্রকাণ্ড পর্বতকে সম্মুখে দেখিতে পাইগাম। গাড়োয়ান বঝিপ, 
এই পর্বতের উপর দিয়! একমাত্র পথ, সেই পথ অতিক্রম করিয়া 
আমাদিগকে যাইতে হইবে। আমি উদ্ধ নয়ন নিক্ষেপ করিয়। 
দেখিলাম, আকাশের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদুরই কেবল 
পাহাড় আর পাহাড়! অন্রতেদী অত্যুক্চ গিরিশিখরের উপরিস্থিত 
প্রকাণ্ড মহীরুহ সমূহ মেঘকে তেদ করিয়া চণিয়াছে, উদ্ধে কেবল 
ধূয়। তিম্ম আর কিছুই বোধ হয় না। আমরা প্রাতে বেলা নয়টার 
সমন্ন পর্বতে আরোহণ করিতে আরম্ত করিলাম। এক মাইল 
উঠিবার পরে গাড়োয়ান বলিল, একার উপর আর বস যায 
না, এক্কায় বসি থাকিলে ঘোড়। চলিতে পারিবে না, স্থৃতরাং 


৪৩ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


আমর! একা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে যাইতে লাঁগিলাম। 
চারিদিকে গহন বন, সেই বনের মৃধ্যে সতীর্ণ রাস্তা। অনান্য বনে 
যেমন নান! প্রকারের শোভ। থাকে, এখানে তাহার কিছুই নাই, 
কেবল শুষ্ক ও নীরস বন আর বন ভিন্ন কিছুই ছিল না। পর্বতের 
প্রস্তর এমন কঠিন এবং পথ এত মঙ্কীর্ণ, বক্র ও পাথরভাঙ্গায় পরিপূর্ণ 
যে, পায়ের মজ্বুদ জুতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অতি কষ্টে ঘোড়! 
ও এক্কাকে সেই পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বেলা প্রায় দ্বাদশ 
ঘটিকার সময় আমর! বন পার হইলাম, কিন্তু তখনও পর্বত অতিক্রম 
করিতে পারি নাই। বন পার হইয়| দেখিলাম, পথ একটু গ্রশস্ত হই- 
যাছে এবং ছুই চারি জন পথিক গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
একটু দুরে *নিগাবান-খানা” দেখিলাম) রাজপুতনায় প্রহরীদিগকে 
নিগাবান বলে। পথখিকদ্দিগকে নিরাপদ করিবার জন্য এই স্থানে 
উদয়পুরের মহারাঁজার নিয়োজিত তিন জন বলবান গ্রহরী অস্ত্রশস্ত্র 
লইয় দিবারাত্রি পাহার! দেয়। নিগাবান-থান! হইতে এক মাইল 
দূরে পথটি একেবারে নক্থীর্ণ হইতে সক্কীর্ণতর হইয়। গিয়াছে, পর্বতের 
অতি কিনার! দিয়া বিশেষ কষ্টে ও ভয়ে ভয়ে পথিককে যাইতে হয়। 
পাহাড় এত উচ্চ যে, নীচের দ্রিকে চাহিলে ধুয়া ভিন্ন আর কিছুই দেখা 
যায় না। সেখান হইতে পড়িয়া গেলে চূর্ণ বিচুর্ণ হুইয়। যাইবার 
সম্পূর্ণ সম্তাবন|। অতীব সাবধানে পা! টিপিয়া টিপিয়া সেই পথ দিয়া 
আমর! চলিতে চলিতে, অষ্টাবকু মুনির মত বেঁকিতে বেঁকিতে, ঘুরিতে 
ঘুরিতে, পাহাড়ের আর একটি শিখরে উঠিলাম। এই খানে প্চড়াই”এর 
শেষ । তাহার পরেদউতরাই” আরম্ত । এইবারে পর্বত হইতে অবতরণ 
করিতে হইবে। অপরাহ্ন চতুর্থ ঘটিকা শেষ হইতে যখন অল্প ৰাকী, 
তখন আমর! পাহাড় হইতে লামিয়। আসিতে সঙ্গম হইয়াছিলাম। 


ভ্রীনাথদার। 8১ 


পথে জল পাই নাই, পিপাপায় ছাতি ফাটিতেছিল, কঠ শুফ হইয়। বাক্‌- 
রোধ হইয়! গিয়াছিল) ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন, ক্লান্তির আর সীম! 
ছিল না। সেই শীতকালে আমাদের গ! দিয়া এত স্বেদ (থাম) নির্গত 
হইতেছিল যে, আমর! যেন কোন সরোবর হইতে স্নান করিয়। উঠিগ্নাছি 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঘোড়ার মুখ হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে 
ছগ্ধবৎ ফেন নির্গত হইতেছিল, তাহার সর্ব শরীর স্বেদসিক্ত হওয়ায় 
ছর্গদ্ধের পরিসীম। ছিল না। পাহাড় হইতে নামিয়। আমর জলান্বেষণ 
করিলাম, কিন্তু কোথাও জল পাওয়া গেল না। অনাহারে, পিপাসায়, 
পরিশ্রমে আমরা একেবারে মুতবৎ হইয়া পড়িলাম। পর্বতের পাদ- 
দেশে এক প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত প্রস্তর ছিল, তাহারই এক পার্থে গাড়ো- 
য়ন এবং অপর পার্থে আমি শয়ন করিয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, 
শরীরে এত বেদনা বোধ হইল যে, উঠিবার শক্তি ছিল না। ঘোড়াটাও 
এক স্থানে শুইয়া ছট ফট করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় কিছু 
কাল থাকিয়৷ আমি তন্ত্রাভিভূত হইলাম?) ভাপ নিদ্র! হইবে কেন 2 
ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন শরীরে নুনিদ্রা হওয়া স্ুকঠিন। কিছুক্ষণ পরে 
তন্ত্রাভঙ্গ হওয়ায় দেখিলাম, সেখানে এক কিম্বা ঘোড়া কিম্বা গাড়ো- 
য়ান ইহাদের কেহই নাই। এই বিপদের উপর বিপদে, এই উৎকঠার 
উপর উৎকণ্ঠায় আরও ব্যাকুলিত চিন্তে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর দেখি- 
লাম, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখা গেল না। মনে মনে ভাবিলাম, 
বুঝি ভীলদস্থ্যর! ঘোড়া এবং এক। ও গাড়োয়ানকে ধরিয়৷ লইয় 
গিয়াছে, বোধ হয়, শকটবান এতক্ষণে তাহাদের হাস্তে নিহত হই- 
য়াছে। এইরূপে নিকপায় অবস্থায় অত্যান্ত উতৎ্কঠার সহিত চিত্ত! 
করিতে করিতে চক্ষু মুদিত করিলাম এবং চক্ষু মুদিয়৷ গুরুপদ ধ্যানে 
নিমগ্ন হইলাম। কিছুক্ষণ পরে বোধ হইল, আমাকে কেহ যেন শূন্তে 


৪২ ধন্মানন্দ্-প্রবন্ধীবলী। 


উঠাইয়! লইয়া যাইতেছে। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চক্ষু খুলিয়। 
সম্মখের দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম ন!। 
অথচ আমার দেহ ক্রমশঃ অল্পে অল্পে শূন্যে (উর্ধে) উঠিতেছে। 
আবার চক্ষু মুদ্দিলাম, আবার ভগ্ন ধ্যানের বাকী অংশ পূরণ করিতে 
লাগিলাঁম । এবারে বোঁধ হইল, ষেন একজন মন্তুষা মামার দুইটি হাত 
এবং আর একজন মনুষ্য আমার দুইটি পা ধরিয়া আমাকে ধীরে ধীরে 
উঠাইতেছে ; অতি অল্পক্ষণ মধ্যে তাহাদের একজনের স্কন্ধে আমার 
দুইটি প| এবং অন্তজনের স্ন্ধে আমার দুইটি হাত নিপতিত হইল। 
লোকে যেরূপে মুতর্দেহকে বহন করিয়া লইয়া যায়, আমাকেও সেই 
রূপে তাহারা বহিয়া লইতে লাগিল। ইহারা কে এবং আমাকে 
কেন অথবা কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাঁহার কিছুই বুঝিলাম ন[। 
এদ্রিকে গাড়োয়ান, গাড়ী বা ঘোড়ীর কৌন সন্ধানই নাই !! 

সাহসে নির্ভর করিয়া! আবার চক্ষু উন্মীলন করিলাম, এবারে 
সম্মথের লোকটিকে অর্থাৎ যাহার স্কন্ধে আমার পদদয় বিস্তৃত ছিল, 
তাহাকে দেখিতে পাইলাম । দেখিলাম, তাঁহার মাথায় সুদীর্ঘ জট! 
এবং মাথা হইতে পা! পর্যন্ত ভম্মমাখা। তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কেবল 
কটিদেশ সামান্তমাত্র গৈরিকবসনে আবুত। মাথার দ্রিকের লোক- 
টিকে আদৌ দেখিতে পাইলাম না। ইহার! আমাকে কিরদদ.রে লইয়! 
গিয়। এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বনের ভিতরে পর্বত ছিল, 
এ পর্বতের কিয় র উদ্ধে উঠিয়া “অনুপ দাস” বলিয়া দুই তিন বার 
উচ্চরবে চীৎকার করায় এক ব্যক্তি একটা ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়। দিল। 
বুঝিলাম, ইহা একটি গুহা । এ গুহার দার অর্গল বিমুক্ত হুইলে পর, 
আমার দেহ সেই ভাবে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, গুহাটিকে গোধুলির ন্যায় 
অন্ধকার বলিয়| বোধ হইল। দেই অন্ধকারমন্ধ পথ দিয়! কিছু দূর 
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চলিয়া! গিয়! তাহার! আমাকে ভূতলে দীড় করাইলেন, আমি দীল়্াইবা 
মাত্র তাহাদের এক জন আম]র কটিদেশের বামদিক এবং আর এক 
জন দক্ষিণ দিক হইত্তে পদতল পর্য্যন্ত সজোরে টিপিয়! দিতে লাগিলেন, 
তাহাতে আমার গাত্রবেদনা দূর হইয়া গেল। অতঃপর আঁমাকে 
সপ্রেম চুম্বন করতঃ তাহারা বলিলেন, "বোধ হয়, ভুমি সুস্থ হইয়াছ, 
এবারে আমাদের সঙ্গে আইন । আমি তীহাদের অন্ুপরণ করি" 
লাম। প্রায় দশ মিনিট কাল যাইবার পরে তাহারা বলিলেন “আর 
যাইতে হইবে না, এই স্থানে বিশ্রাম-স্থথ তোঁগ কর”। আমি তখন 
বুঝিলাম, ইহারা ভীলপস্থ্য নছেন, এই মহাস্মাদ্য় এই নির্জন বনা- 
ভ্যন্তরস্থিত গুহার মধ্যে তপস্থী (লাধু ) এবং এই রমণীয় স্থান ব্রহ্মদর্ণী 
যোগী পুরুষের পবিত্র আশ্রম । চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই 
আশ্রমে অতীব স্বচ্ছমূলিল পরিপূর্ণ সুন্দর ও স্ুবৃহৎ সরোবর বর্তমান, 
তাহাতে নান! জাতীয় সুগন্ধি পরিপূর্ণ জলজ প্রস্থন প্রস্ষটিত হইয়া 
রহিয়াছে এবং তদুপরি ভঙ্গ ও ভ্রমরগণ গুণ গুণ করিয়! ফুলে ফুলে 
উড়িয়। বেড়াইতেছে; সেই স্ষটিক-প্রতিম স্বচ্ছ সলিলে কলহংস, 
ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, বৃহিল, বিড়ঙ্গ প্রভৃতি বিহঙ্গবর্গ বিনোদ তান ছাড়িয়া 
দিকৃদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে । সরোবরের চারিদিক প্রশস্ত 
প্রস্তর দিয়! বাধান, তাহার ধারে ধারে বিবিধ প্রকার মনোহর পুষ্পবৃক্ষ 
এবং প্রহ্থন-ব্রততী অনুপম সৌন্দর্ষ্য ও স্ুগন্ধে সেই দেবোপম 
আশ্রমকে মাতাইয়া রাখিয়াছে। আমি ত্রিদিবে কি ভৃঙলে ঠিক 
করিতে পারিলাম ন|। পার্খে ছুইটি বিগ্রক-মন্দির, তাহার পরে 
তপোবন, ফল মূলের উদ্যান, সাধুদের পাকশাল! এবং তাহার কির- 
গ্রে আশ্রমাধ্যক্ষ মহর্ষির কুটার। যুবক শিষ্য অনুপদাস এবং সেই 
ছইটি সাধু আমাকে মহ্ষির নিকটে লইয়! গেলেন, তিনি আমাকে 
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সপ্রেম আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলেন, আমি 
সেই একশত বর্ষাধিক বয়ঃক্রমের এবং সুদীর্ঘ শুভ্র জটাজুট ও শুভ্র শ্শ্রু 
সমাযুক্ত মহর্ষির পবিত্র পদে সভক্তি প্রণাম করিয়া আপনাকে পরম 
সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিলাম । শেষে মকলের সহিত মধুর আলাপ 
পরিচয় হইল। আমি গাড়োয়ানের কথা লিজ্ঞাসা করায় প্রবুদ্ধ মহা- 
পুরুষ বলিলেন “চিন্তা নাই, এই আশ্রমে মকলই মজুদ আছে।” অন্প- 
ক্ষণ পরে অনুপদাস সেই গাড়োয়ানকে আনিয়। আমার সম্মুখে দড় 
করাইল। গাড়োয়ানকে গোপনে জিজ্ঞানা করিলাম, “তোমাকে এখানে 
কে মানিল?” সে ব্যক্তি বলিল “তাহার কিছুই জানি না, সকলই 
্প্নবৎ বোধ হইতেছে ; এখানে একা, এক্কার ঘোড়া এবং আমি উপ- 
স্থিত আছি, এই টুকু জানি, তাহার অধিক কিছুই জানি না।”” তদ- 
স্তর আমি তাহাকে আমার নিজের অবস্থার কথ! বলিলাম; মে কথ 
শুনিয়া গাড়োয়ান বলিল, “আপনি এখানে কেমনে আমিলেন, তাহার 
বিবরণ আপনি কিছু কিছু দিতে পারিতেছেন, কিন্ত আমি এখানে 
কেমনে আদিলাম এবং এই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া এই ঘোড়া এবং এই গ্রাড়ী 
কেমনে আনীত হইল, আমি তাহার কিছুই বলিতে পারি না। মহাশয় ! 
আমর1 বাল্যকাল হইতে পুরুষপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, এই 
মহাবনে এবং এই পর্বতের স্থানে স্থানে ধষির! বান করেন, কিন্তু 
তাহার! প্রায়ই মন্ুয্র নয়নগোচর হয়েন না। অন্য মহাপুরুষ 
দর্শন করিয়। পরম পবিত্র হইলাম।* যাহা হউক, আমর! 'মহধির 
আশ্রমে তিন দ্িবদ অবস্থান করিয়াছিলাম। মহাপুরুষদ্িগের যত, 
প্রেম, ভালবাসা, অলৌকিক ক্রিয়। গ্রভৃতি যাহা! কিছু দর্শন করিয়া- 
ছিলাম, তাছার সম্যক বর্ণন] কর! সাধ্যাতীত। যাহ! হউক, তিন দিনের 
পরে আমর! সাধু মহাআ্বাদিগের চরণে প্রণাম পূর্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়। 
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বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তাহার! বলিলেন “আপনার! অগ্রপর হউন, 
একা ও ঘোড়া গশ্চাৎ প্রেরিত হইতেছে ।” আমি ও গাড়োয়ান পুনরায় 
গুহার বাহিরে সেই প্রস্তরথণ্ডের নিকটে আসিয়া দেখি, আমাদের 
আসিবার পূর্বে এক! ও অশ্ব সেই থানে মজুদ রহিয়াছে। এই 
অলৌকিক কাণ্ডে গাড়োয়ান নিতান্ত বিস্মিত হইল, আমি বলিলাম, 
“বিস্মিত হইও না, ব্রহ্মদর্শী পুরুষদিগের নিকটে সকলই সম্ভব।” 
বাহ! হউক, একটা অনতিবৃহৎ উপত্যক! পার হইয়া আমর| যাইতে 
আরম্ভ করিলাম, সেই উপত্যকার গ্রান্তভাগে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় 
(1711001) ছিল, তাহ! অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। 
সেই ক্ষুদ্র পর্বত পার হুইয়া আর একটি উপত্যকা দেখিলাম, সেই 
উপত্যকায় সুন্দর সরোবর এবং অনেক গুলি মনোহর শস্তক্ষেত্র ছিল। 
সরোববে স্নান করিয়। নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলাম, 
সেই গ্রামের প্রান্তভাগে স্ুৃপ্রসিদ্ধ “একলিঙ্গ* দেবালয় গ্রতিষ্টিত। 
একলিঙ্গ মহাদেবের নাষ। এই শিবমন্দির অতি পুরাতন এবং 
সমগ্র মেওয়ারবাসিদ্বিগের নিকটে অতি পবিভ্র। রাজা ও প্রজ! 
উভয়ে ইহাকে মেওয়ারের ঈশ্বর বলিয়া অভিছিত করেন। মুসলমান 
শাসনের পূর্ববকালে ইহা! গ্রতিষ্টিত হয়। শুনা যায়, উদয়পুরের এক 
প্রাচীন মহারাজা এক সময়ে সমগ্র রাজাটি এই বিগ্রহের সেবার জন্ত 
উৎসর্গ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। বৃটীশ রেমিডেণ্টের নিষেধে তাহা 
করিতে পারেন নাই । এই সুদৃঢ় মন্দির প্রশস্ত প্রস্তর ঘার। নির্শিত,প্রবে- 
শের সময় বোধ হয়,যেন মাটার ভিতরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছি । 
মেওয়ারের মধ্যে একলিম্কে নাজানে এবং ন! মামে,এমন লোক নাই। 
উদয়পুরে এই দেবতার নামে অর্থাৎ “একলিঙ্গ” নামে একথানি 
সাপ্তাহিক হিন্দী সন্থাদগত্রও প্রচারিত হইত, এখন তাহ! বন্ধ হইয়! 
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গিয়াছে। আমর! একলিঙ্গ দর্শন করিয়া সেই গ্রামে নিশিযাগন করি- 
লাম। প্রভাতে একা ওয়ালা বলিল, “মহাশয় ! এখান হইতে শ্রীনাথ 
দ্বারে যাইবার ছুইটি পথ আছে) বদি সোজা পথে যাইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহা হইলে নিরাপদে এবারে সমতলভূমি দিয় আমর! যাইতে পারিব, 
আর যদি হলদিঘাট দেখা! আপনার বাসন! থাকে, তাহ! হইলে চারি 
ক্রোশ পথ পাহাড়ে পাহাড়ে (বক্রভাবে) যাইতে হুইবে। আপনার 
যাহা অভিলাষ হয় বলুন।” আমি জগদ্িখ্যাত হলদিঘাট দেখিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গাড়োয়ান বলিল, “তাহ! হইলে একজন ভীল 
সর্দারকে সঙ্গে লওয়া উচিত, নতুবা দে পথে যাওয়া কঠিন হইবে 1” 
আমি সেই গ্রাম হইতে একজন তীলসর্দাীরকে সঙ্গে লইয়।:পুনরায় 
গমন করিতে আরম্ত করিলাম। প্রায় নয় মাইল পথ পাহাড়ে 
পাহাড়ে গিয়! দেখিলাম, আরাবল্লী পর্বতমালার যে অংশ দিয়া আমর! 
যাইতেছিলাম, সেই অংশের বিচ্ছে্দ (19০$8০1)60 ) হইয়াছে এবং 
সেই অংশ ঘুরিয়া গিয়া প্রায় ছুই মাইল দূরে (মন্ম,থে) প্রসারিত 
হইয়! অতুযুচ্চ অটল অচলবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আমর! যে পাহা- 
ডের উপর দীড়াইয়াছিলাম, সেই পাহাড় এবং সম্মুখের এ পাহাড় 
এতছুভয়ের মধ্যে সুবিশাল প্রান্তরের প্রায় চতুর্দিক নিরবচ্ছিন্ন গিরি- 
মালায় পরিবৃদ্ত। এই প্রান্তরে উপস্থিত হইলে সম্মুখের দিকে চাহিয়! 
ভীলসর্দার কহিল, * দেখুন, এ দেখুন, এঁ হলদিঘাটের প্রবেশদ্বার |”, 
আমি হুগ্রদি্ধ হলদিঘাটের দরওয়াজার, দিকে তাঁকাইয! 
বলিলাম ?্এই স্থানের হুলদিঘাট নাম হইবার কারণ কি?” সর্দার 
কহিল, “ইহার প্রক্কত নাম হাওলদারঘাট, হলদিঘাট নয়। আমা- 
দের দেশে সেনাধিনায়কের প্রধানামাত্যকে হাওলদার বলে, এই ঘাট 
হাওলদারদিগের দ্বারায় রক্ষিত হইত, এই ভন্তই ইহার হাওলদার- 
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ঘাট নাম হইয়াছিল, অপত্রংশে হাওলদাঘ।ট, হলদিঘাট প্রভৃতি 
নাম হইয়াছে ।”” দূর হইতে দেখিলে হলদিঘাটের প্রবেশদ্বারকে 
ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র বলিয়৷ বোধ হয়,যতই নিকটে যাওয়া যায়, ততই 
উহার বিশানত্ব বুঝিতে পারা যায়। দ্বারদেশে উপস্থিত হুইয়! দেখি- 
লাম, স্থবিশাল আরাবল্লী পর্বতের দুইটা অভ্রতেদী অত্যুচ্চ শাখা ছুই 
দিকে দণ্ডায়মান, তাহার মধ্যে ভীষণ পার্রভ্য পথ (10000110217) 
0935 )) এই পথ প্রায় দেড় মাইল পর্যন্ত বিসৃত। মধ্যে মধ্যে 
অল্পে অল্পে অন্ধকার এবং অত্যন্ত শীতলত! অনুভূত হয়। স্থানে স্থানে 
সঙ্কীণ ঝরণাও আছে। ভীলসর্দার বলিল, এদিকে এই হলদ্িঘাট 
এবং অন্যদিকে চিতোর গড় যদি সুন্দররূপে রক্ষিত হয়, তাহ। হইলে 
মেওয়ার আক্রমণের আর আতঙ্ক থাকে না। কিন্তু দেখুন, মুনলমা ন- 
দিগের বীরত্ব, বিক্রম ও সৌভাগ্য কেমন প্রবল! তাহার। চিতোর 

ংস করিয়! হলদিঘাট পর্যন্ত মাভৈঃ মাতৈঃ রবে অগ্রদর হইয়াছিল ।” 
যবনের হাতে হিন্দুর পরাঞ্জয় ব্যাপার স্মরণ করিয়! ভীলসর্দার কাদিতে 
লাগিল, আমি ইত্যবসরে হলদিঘাটের দরওয়াজাকে ভাল করিয়! 
দেখিতে লাগিলাম। ঘাটের ফটকের দুই. ধারের দেওয়ালে দুইটি 
বন্দ, পরিহিত মহাবীরের প্রতিমূর্তি, তাহাদের কটিদেশে, বক্ষস্থলে ও 
বাছতে স্ৃতীক্ষ আয়ুধ থোদিত দেখিয়াছিলাম। ফটকের উপরে লক্ষ্মী, 
নারায়ণ, মন্থাদেব ও গণেশের প্রতিমূর্তি, ইহাদের চারি পার্থে শঙ্খ চক্র, 
গদ! পদ্ম ।* গেটের ভিতরের দেওয়ালে বাম, সীতা, ভরত, লক্ষণ, 
শক্রত্ন, দশরথ, হনুমান, কংনবধকারী শ্রীরুঞ্জ প্রভৃতির প্রতিমূর্তি দেখি- 
লাম। আমি গাড়োয়ানকে নীচে রাখিয়া! ভীল সর্দারের সঙ্গে হলদি- 
ঘাটের উপরে (পাহাড়ের উপরে ) উঠিতে লাগিলাম । পর্বতশিখরে 
দণডয়মান হইয়া চারিদিকের অরণ্য ও থিরিমালার যে নৈনর্গিক শোভা! 
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দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অত্যন্ত রমণীয়। ভীলসর্দার আমাকে নান! 
স্থান দেখাইয়া! দ্রিল। যেস্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, যেস্থানে মহাবীর 
রেওয়াল দিংহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, যে যে স্থানে গোলাগুলি লাগিয়। 
পাহাড়ের গাত্রে দাগ হইয়াছিল, ষে স্থানে মহারাজ! উদয়প্রতাঁপ সিংহ 
বীরদিগকে শিক্ষা ও উৎসাহ দিতেন, যেখানে সমরের মন্ত্রণা হইত, 
যেখানে রজপুত রমণীর যুদ্ধের জয়লাভ জন্য শিবপৃজা করিতেন, যে 
সকল বনে প্রতাপসিংহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীলদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন 
করিতেন, সে সকল দেখিলাম। ভীলপর্দার, ভীলদিগের সম্বন্ধে যুদ্ধের 
ব্যাপার লইয়! অনেক কথ! শুনাইল। তাহার পরে পাহাড়ের উপর 
হইতে নীচে নামিয়৷ আদিয় হলদিঘাট অতিক্রম পূর্ব্বক তীলদর্দারকে 
তাহার যথোচিত পারিশ্রমিক ও পুরপ্কার প্রদান করিয়। আমি বিদায় 
গ্রহণ করিলাম। সর্দার তাহার গৃহে চলিয়। গেল। এবারের পথ 
ভাল ছিল, আমর! বিনা কষ্টে যাইতে লাগিলাম। যেখানে সন্ধ্যা হইল, 
সেই গ্রামের নাম «গো করণ (অর্থবা গোকর্ণ ) গুর* | পাঠক মহাশয়- 
দিগের বোধ হয় জান! আছে, রাজপুতনার-_কেবল রাজপুতন। কেন--- 
সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুরাজাদিগের একটি করিয়া গোশালা থাকে, 
গোঁপাঁলন কর! হিন্দুরাজার1 মহ্াপুণ্যজনক ধর্দ্দকশ্দ্র বলিয়া! বিশ্বাম 
করেন। গোকর্ণপুরে কেবল ২৬ ঘর গোগালার বসতি, ইহারা রাজার 
গো ও বলদ সমূহ প্রতিপালন করে এবং তজ্জন্য ভূমি ও বৃত্তি ভোগ 
করে। এই গ্রামে উদয়পুরের মহারাজার গোশালায় ৫*টি'বলদ এবং 
১০০টি গ্রাতী ছিল। এই কল গাভী হইতে যে প্রচুর পরিমাণে ছৃষ্ধ 
পাওয়া যায়, তাহা রাজার বা রাজকর্মচারিদিগের প্রাপ্য নহে, এই ছুগ্ধ 
বিক্রয় কর! হয় ন1) ব্রাহ্ষণ, বৈষ্ণব, সাধু, সন্ন্যাসী, অনাথ, অতিথি 
গ্রভৃতিকে দানি করা হইয়া থাকে। এই গ্রামে নিশিষাপন করিয়! 
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পর দিন প্রভাতে আমর শ্রীনাথত্বারাভিমুখে গমন করিতে আরম্ত 
করিলাম এবং রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় প্রবল শীতে কাপিতে 
কাগিতে নগরে প্রবেশ করিলাম। পথ ভাল ছিল; সমতল ভূমির 
উপর দিয়া শঙ্াক্ষেত্র সমূহ দেখিতে দেখিতে সহজে আিতে পারিয়- 
ছিলাম। পথে এক জলাশয় পার হইতে হইয়াছিল, এ জলাশয়ের জল 
লাগিয়া! আমার পুস্তকাঁদি ভিজিয় গিয়াছিল। নগরে প্রবেশ করিয়! 
মনে মনে ভাবিলাম, হিন্দুর ধর্মম্পৃহ! কি আশ্র্যারূপে বলবতী! এরূপ 
দূর ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও অসংখ্যাসংখ্য হিন্দুনরনারী এই 
তীর্ঘে আগমন করিয়া থাকে । যে জাতির হৃদয় মধ্যে ধর্মভাব এরূপ 
প্রবল, সে জাতি কালপ্রভাবে অধংপতিত হইলেও তাহার পুনরুখানের 
তরস! আছে। 

আমি রাত্রিকালে প্রীনাথদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলাঁম। স্ৃতরাং 
অন্ধকারে নগরের কিছুই দেখিতে পাই নাই। প্রভাতে জানিতে 
পারিলাম, এই ক্ষুদ্র নগরটি মৃত্তিকা ও শঙ্গাবৃত প্রস্তরত্ত,পোপরে 
([71]190-) অবস্থিত। সমগ্র মেওয়ার বা উদয়পুর রাজ্োর 
অন্যদিকে যেমন চিতোর প্রথম সীম! এবং প্রথম দ্বার, এই দিকে 
শ্রানাথদার ইহার শেষ শ্বীম1! এবং শেষ দ্বার, এই স্থানেই মুবিশাল 
মেওয়ার রাজ্যের এবং আরাবল্লী পর্বতের শেষ প্রান্ত দেখিতে পাই- 
বেন। শ্রীনাথদ্বারে প্রবেশ করিলে বিদেশী পথিকের! সর্ব গ্রথমে 
একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন; কাশী, গয়া, মধ্রা, 
বৃন্দাবন প্রভৃতি ভারতবর্ষায় নকল তীর্থেই আমর! পুরুষ “পাও” 
দেখিয়া! থাকি, কিন্তু শ্রীনাথের পাগার! পুরুষ নছেন-_ব্রাঙ্গণ- 
কন্যা!! বিধবা হইলে পাগাগিরি করিতে পারে না, কুমারী কিনব! 
সধবায়াই পাগাগ্িরি করি] থাকে; এখানে স্ত্রীলোকের অধিক 

$ 
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বয়সে বিবাহ হয়, সুতরাং কুমারীপাগাগণ প্রায়ই পরিণত বয়স্ক; 
আমি ছ্বাবিংশ বয়স্ক একজন ব্রাঙ্ধণকুমারী পাও দেখিয়াছিলাম 
সমগ্র মেওয়ার রাজোোর স্ত্রীলোকের] অতীব রূপবতী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ- 
কন্যাগণ ঠিক পরীর ন্যায়, এই সকল পাণগডার মনোরজ্জতে বড় ঝড় 
যাত্রীজাহাজেরা টান। গিয়। থাকে । আকধিত হইতে হইতে কোনও 
কোনও হতভাগ্য পথিক বা যাত্রী এমন আহত হয় যে, তাহাতেই তাহার 
মৃত পর্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীনাথদ্বারের দ্বিভীয় আশ্চর্যের কণ! 
এই যে, এখানকার বাঁজায়ে গোধুষ, সর্ষপ, লবণ, ঘ্বৃত, মুড়কী প্রভৃতির 
ন্যায় প্রতিদিন দুই বেল! পান্তা ভাত ও গরম ভাত বিক্রয় হইঘ্না 
থাকে । ব্রাঙ্গণেরা তাহ বিক্রয় করে। বাঙ্গালা দেশে এবং মাদ্রাজ 
অঞ্চলে দেশীয় হোটেল আছে, তথা পয়সা দিয়া অনেক পথিক হোটে- 
লের ভিতর ভাত থায়, কিন্তু এখানে বলিয়া! কেহই ভাত থায় না, ভাত 
রীতিমত বিক্রয় হয়। বাঁজারে গিয়! দেখিলাম, কেহ হুই পয়সা, কেহ 
চারি পয়সা, কেহ ছুই আনা, কেহ তিন আন দিয়! ভাত থরিদ করি" 
তেছে এবং বিক্রেত1 তাহ! ওজন করিয়। বিক্রয় করিতেছে। ছয় 
পয়সা! দিলে গরম ভাত এবং চারি প্রকারের তরকারী পাওয়া যায়, 
তাহা একজন বলবান লৌকের আহারের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু শ্রীনাথ- 
দ্বারের ছয় পয়স! আমাদের বুটাশ ভারতের নয় পয়সার সঙ্গে সমতুল্য। 
ভূতীয় আশ্চর্ষ্যের কথ! এই যে, এখানে ব্রাহ্মণের! ষখন আহ্বার করেন, 
তখন স্ত্রীলোকের অঙম্পর্শ করেন না। মনে করুন, একজন ব্রাঙ্গণের 
স্ত্রী তাহার অন (ভাত) বারুটিপাক বাপ্রস্তত করিয়াছে, স্বামীকে 
“পরিবেশন? করিয়াছে, স্বামীর ভোজনের সময়ে তাহার ভোজনপাত্র 
স্পর্শ করিয়। অন্ন, রুট্টা এবং অন্যান্য দ্রব্য পরিবেশন করিতেছে, ্রাহ্ণ 
ইহাতে আপত্তি করিবেন না, কিন্ত আহারের সময় স্ত্রীর দেছের আগ 
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্রত্যঙগ স্পর্শ করিলেই, স্বামী ভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিয়! মুখ হাত 
ধৃইয়া ফেলিবেন এবং এ অন্ন “অন্পৃশ্ত* বলিয়া বিবেচনা করিবেন। 
আমি, ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করায়; ব্রাহ্মণের! বলিয়াছিলেন এব্রাঙ্মণ- 
কন্তা, ব্রাহ্মণ পিতামাতার গরসে ও গর্তে জন্মগ্রহণ করিলেও, উপবীত 
ধারণ করিতে অনধিকারিণী হওয়ায়, শুদ্রা মধ্যে গণনীয়া, এজন্য 
ব্রাহ্মণী পৃজাকাধ্য সাধনে অনুপযুক্ত11” কি আশ্রর্য দেশাচার ! ভার- 
তের নান! স্থানে কতই অদ্ভূত সামান্জিক প্রথা !! | 
“প্রীনাথদ্বার, এই নামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তির সঙ্গে শ্রীনাথদ্বারের 
ইতিহান সম্পকাঁভৃত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম *শ্রননাথগ। 
ুষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে বন্লভাচারধ্য নামে একজন ন্ুচতুর ও ্থুবিদ্বান 
গোস্বামীর প্রাদুর্ভাব হয়, সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে (দ্রাবিড় দেশে) ইহার 
জন্ম হইয়াছিল) বল্লভাচার্ধ্য নয় বদর কাল নান তীর্থে পরিভ্রমণ 
করিয়া অবশেষে ব্রজধামে (মথর| ও বৃন্দাবন) উপনীত হয়ের্ন। 
কথিত আছে, বৃন্দাবনে শ্রীকুঞ্ণ শ্বয়ং ইহার সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং ইহ্ীকে আদেশ করেন যে, "আমার প্রতিঠিত ধর্তত্ 
লোপ হইয়। গিয়াছে ভক্তের! বৈরাগ্যাশ্রম করিয়া কঠোর 
তাবে জীবনষাপন করিতেছে; তাহারা সাংমারিক নুখ-স্চ্ছদতা 
পরিত্যাগ করিয়া! সংসারকে অপার ও আনন্দশূন্ করিয়া তুলিতেছে টু 
অতএব তুমি পুনরায় আমার প্রকৃত ধর্মতত্বের প্রচার ও প্রতিষ্। 
কর।” ছুচতুর বল্লভাচার্য্যের এই কথা জনসাধারণ মধ্যে প্রচারিত 
হইলে, সকলে তাহাকে অবতার বলিয়! শ্রদ্ধ! ওমান্ত করিতে লাগিল) 
বল্লভাচাধ্য “মহারাজা?” উপাধি গ্রহণ 'করিয়া  গ্রীকষ্চের অন্থভাবের 
উপামনা স্থষ্টি করিলেন, এই নূতন ভাবের নাম পপুষ্টিমা্গ*_ইছার 
ঠিক ইংরাঙ্জি অর্থ 2৫270 ৫7101 0০০৮17৩ অর্থাৎ "নংসার কেবল 
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ভোগের স্থান; থাও, পিও আর মজ্জ! উড়াও।», পূর্রকার বৈষণবের! 
দীনহীন ভাবে থাকিত, অনিত্য সাংসারিক নুখকৃপে লন্ফ দিত না, 
কঠোর এবং তীব্র বৈরাগা অবলঘ্থন করিয়! নিবৃত্তিমার্গেরই পথিক 
হইত, এক্ষণে একজন অবতারের মুখে "সাংদারিক সুখভোথই মোক্ষের 
কারণ” এই নূতন রসাল কথ শুনিয়। মরীচিকামুগ্ধ হরিণীদিগের স্ঠায় 
প্রবৃত্তিমার্গেরই অনুমরণ করিতে লাগিল। দলে দলে বল্লাভাচার্য্ের 
.শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নেতার। প্মহারাজা” নামে খ্যাত 
হইয়! উঠিল। দেখিতে দেখিতে. সমগ্র কচ্ছদেশ, কাটিয়োবাড়, সিন 
প্রদেশ, গুজরাট, বোম্বায়ের অধিকাংশ, সমগ্র মালব, মধ্যভারত, সমগ্র 
রাজপুতানা! এবং দক্ষিণাবর্তের অধিকাংশ বল্লভী মতে দীক্ষিত হইল: 
অসংখ্যাসংখ্য শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, মঠ, মুক্তি ও “মহাকাজা*্দিগের বিলাম- 
ভোগ জন্য জুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হইল। বৃন্দাবন ও মথুর! 
*প্রধান আঁডড1” বলিয়! প্রখ্যাত হইল। বল্লভাচার্্য মতের বৈষ্ণবের। 
প্বল্লভীকুল” বলিয়। পরিচয় দিতে লাগিল। ভারতবর্ষের অমংখ্য. স্থানে 
বল্পতীমন্দির আছে, তগ্মধ্যে যে গুলি মহ! প্রধান, তাহার একটি 
সংক্ষিপ্ত তালিকা! এস্থলে সম্নিবিষ্ট করিলাম। ১ জয়পুরের গোবিন্- 
জি, ২ যোধপুরের গোপীনাথজী, ৩ যশলমীরের রাধাকান্ত, ৪ বিকানী- 
রের ব্রজন্থন্দর। ৫ কোটার রাধানাথ, ৬ উদপ্নপুরের শ্রীনাথজী, 

কেরোলীর মদনমোহন, ৮ উজ্জয়িনীর কৃষ্ণচন্দ্র, ৯ কচ্ছের ব্রজপতি, 
১০ কাটিয়াবাড়ের রাখালরাঁজা ১১ রটলামের গোবিন্দ স্বামী, 
১২ ডাকোরের বিষ্ুুরাজ, ১৩ (মাদ্রাজের) মাছুরার শ্রীগোবিন্দ, 
প্রন্থৃতি। সম্ভবত ভারতবর্ষে ইং ১৮৮ অকে প্রায় সার্দ নয়ত 
বল্পতীকুল মন্দির ছিল। বেহার, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও 
পঞ্জাবের কায়স্থেরা বঙ্গত্তকুলীদের খুব বিরোধী, কাযস্থজাতি অধিকাংশই 
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তান্ত্রিক, সুতরাং ইহাদের দশ হাজারের মধ্যে একজনও বল্লভকুলী কিনা 
মনদেহ। পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বাহার! বৈষ্ণবধর্মমাবলম্বী, তাঁহাদের 
অধিকাংশই বন্নভকুলী। রাজপুতানার, গুনরাটের, কচ্ছ ও কাটি 
(বাড়ের, মধ্যভারতের এবং বরোদার দেশীয় রাজাগণ বল্ল ভকুলের প্রধান 
পৃঠপোধক ও অতি ভক্ত শিষ্য। বল্পভাচার্যের নৃতন মত বঙ্গদেশকে 
| স্পর্শ করিতে বিমুখ হয় নাই, ইহাদ্রই দুর্নীতি মূলক মতানুদরণ করিয়া 
বাঙ্গালায় সেই চিরকলঙ্কের চিহ্ৃম্বরূপ “গুরুগ গণাই”” প্রথার স্থষ্ি হইয়- 
ছিল) দুখের বিষয়, বঙ্গদেশে এখন এই কুপ্রথা আর প্রচলিত নাই। 
বল্লভীকুলের “মহারাজাদিগের” বিবরণে এই প্রথার কতকট। আতাষ 
প্রাপ্ত হইবেন । এই মহারাজ দ্রিগের 0:800099 8:510079165016100 
0217 000 581061506005 0£ 006 1709950 06078050 382265, 
কল্পন1 ও কার্ষ্য বিলান-সন্তোগের যতদুর ধারণ! হইতে পারে, ইন্দ্রিয় 
লালন| ও পশুত্বের যতদূর সীম! থাকিতে পারে, নিবৃত্তিমার্সের পরিবর্তে 
্রবৃত্তিমার্ে যতদূর আকাজ্ঞ। জন্মিতে পাঁরে এবং পুণ্যের পবিত্রতা 
পরিত্যাগ করিয়া পাপের মহ! অপবিত্র ও অনিষ্টকর পথে গেলে 
মানুষের যাহা! পরিণাম হয়, বল্পভীকুলী মহারাজানদদিগের জীবনে তাহ! 
গ্রতিদিনে সুম্প& দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, 
ভগবানের নামে, রোমের পোপও এত পাপ করিয়াছে কিনা সলোছ। 
মতুরা ও বুন্দাবনের পরেই শ্রীনাথস্থারের মন্দির ভারতবর্ষীয় বন্নভী- 
কুলী বৈষ্বর্দগের প্রধান তীর্থ ও আড্ডা। নিরপেক্ষ তাবে।বলিতে 
হইলে ইহ| দেবতার মন্দির নছে__ইহ! পয়ভানের দরবার || তারত* 
বর্ষের ৬ কোটি হিন্দু এই সয়তানের দরবারের মভানদ ও শিষ্য। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র এখনও ধাদশ শতাধিক “মধারাজা” বিচরণ কেন 5 
ভারতের অরণ্যে এই নিশাচরদিগের বিচরণে ভারতের অমঙ্গল ভিন্ন 
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মঙ্গল নাই। শ্রীনাথদ্বারে সচরাচর তিনটি মহাৈত্যরূপী যহারাজ| 
বিরাজ করেন । 

এই কল “মহারাজা” উপাধিধারী ব্রাঙ্গণত্ুরুরা বিলাস ও 
ইন্দ্রিয় লালদার জীবন্তমূর্তি। ইহাদের মাথার চুলগুলি বেশ চিকণ, সর্ব 
দাই চিরুণী দ্বার! স্বিন্তস্ত এবং বিবিধ স্ুগদ্ধি তৈল ও এমেন্দে পরিপূর্ণ । 
গলায় পন্ম ও তুলমী কাষ্ঠ মিশ্রিত মালা, তাহার উপরে স্ুবণের হার; 
কোমরে মোণার বা রূপার মোটা মোট! ণগোট ও» ও চন্ত্রহার ; 
হাতে বাজু, অনন্ত ও “বাল!” ; কাহারও কাহারও পায়ে সোণার নুপুর 
বা মোণার মল) পরিধানে সুন্দর সুন্দর *বাহার-ওয়াল!* ধূতী ও 
সাড়ি; গায়ে আতর গোলাপ ছড়ান; কাথে ফুলের ছোট ছোট গুচ্ছ; 
ভালে চন্দনের তিলক ও ফেট! এবং ওষ্টে পানের লাল দাগ চব্বিশ 
ঘণ্টাই বর্তমান। ইহার মদ্যপনি করে না এবং নিরামিষ খায়; 
জাতিভেদ খুব রক্ষা করে; কিন্ত ভাং (সিদ্ধি), গাজা, অহিফেন 
গ্রভৃতির প্রচলন ইহাদের মধ্যে খুব আছে। ব্যবসা, বাণিক্জ্য, চাকুরী, 
কুষি, মহাঞনী প্রভৃতি ইহার করে না, কেবল শিষ্োর মাথায় হাত 
বুলাইয়। (অথব| শিষ্য ঠকাইয়া) খায়। ইহার! খুব সৌথীন, ইহাদের 
শধ্যা অতি সুন্দর এবং স্থকোমল, গৃহের সর্বত্র পুষ্প ও পুষ্পসারে পরি" 
পূর্ণ এবং যাহা কিছু বিলাগের বা ধন্ভরিয়িক লালদার দ্রব্য, তাহা ইহা 
দের ঘরে দেখিতে পাইবেন। ইহাদের শিষ্যের! যাহান্তে তাহাদের 
€ছেলেদিগকে ইংরাজী পড়িতে ন! দেয়, তক্জন্ত ইহার! খুব কঠোর 
ঘাদেশ প্রদান করে। কচ্ছ, কাটিওয়াধাড়, গুজরাট, রাজপুতান! 
প্রভৃতি স্থলের ব্ল্পভকুর্লীর! টাকুরী বা ক্ৃষিকর্ম করে না, ইহার! 
রাশিজা ও ব্যবসা দ্বার! গ্রতৃত অর্থ উপার্জন করে। কচ্ছদেশের 
ভাটিয়! নামক জাতি বর্স্টকুলের প্রধান গেখড়া, ইহার! ভুলেও বালক- 


ভ্রীনাথঘদ্বার। ৫৫ 


দিগকে ইংরাজী শিখায় ন! এবং উপবাদী থাকিলেও কাহারও চাঁকুরী 
স্বীকার করে না। গুরুগণ (মহারাজগণ) শিষ্যদিগের নিকট হইতে 
বাহ! প্রাপ্ত হয়, তাহ! এই-- 
প্রত্যেক মণ চাউল (বিক্রীত হইলে) এক আনি বৃতি। 
এ এ্রঁতৈল এ অর্দ আন! এ 


দ্রালালীর প্রত্যেক শতকরায় এ 
হুপ্তীর কারখানায় এ ১ আন! এ 
বন্ত্র, তুলা, রেদম, পশম ইত্যাদি ২ আনা (টাকায়) 
চিনি, গুড়, মশাল! এক টাকায় এক পর্ন! 
সুবর্ণ, রৌপ্য, লৌহ এ প্র 
অহিফেন, গণজ। প্রভৃতি 3 ২ পয়সা 
মহাজনী কারবারে (প্রতি সহত্র টাকায়) ২ টাক1। 
গ্রত্যেক বিবাছে ৫ টাক! 
প্রথম পুত্র সন্তান জন্মিলে ২ টাক! 
নৃতন গৃহ প্রস্তত করিলে ংটাক| 
কন্তা বা বধূর ধতু হইলে ৫ টাকা 
শ্রান্ধের বৃত্তি ৩টাকা! 
প্রথম মবৌকান খুলিলে ৪ টাকা 
ইত্যাদি। 


প্রবন্ধ বড় হইবে বলিয়া তালিকাঁকে বড় করিলাম না। এতভিন্র 
আর কয়েকটি নিতান্ত গ্রয়োন্রনীয় কথা ন| লিখিলে প্রস্তাবের অঙ্গ- 
হীনতা হইবে বলিয়া! তাহা! উল্লেখ করিলাম। 
গুরুর গ্রথম প্রণামের দগ্গিগ! ৫. 
গুরুর পদম্পর্শ দ্বারা প্রণাম ২. 


৫৬ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


গুরুর পদধোত দ্বারা প্রণাম ৩৫. 
রাসে বা দোপে গুরুকে দোলায় ঝোলান 
জন্য বৃত্তি ৪০. 
গুরুর শরীরে স্থুগন্ধি মালিষ ৪২. 
গুরুর সহিত একাপনে উপবেশন ৬০২ 
গুরুর গৃহে রাত্রিষাপন ৫০ হইতে &০০. 
মহারাজার দ্বহস্ত প্রদত্ত পান ভক্ষণে ১৭. 
মহারালার গাত্রশ্নাত জলপান জন্ত ১৯. 
মহারাজার প্রসাদ তক্ষণে ২২, 
মহারাজ্ার মাথায় মুকুট দেওয়া ২৫. 


গরীব হউক, আর ধনীই হউক, এই তালিকার অন্তভূর্কি টাক! 
দিতে না পারিলে এ সকল “পবিত্র কার্য” সম্পাদন করিয়া “সদ্য সদা 
মোক্ষ”লাভে কেহই অবিকারী হইবে ন!! গুরুকে গ্রাতেঃ দর্শন ন। 
করিলে শিষোর! দোকান খুলিবে না এবং সে দিন আহার করিবে না, 
স্থতরাং গুরুর পর্সার দরকার হইলে মন্দিরের দ্বরজ1 পে 'বন্ধ করিয়! 
রাখে এবং বিগ্রহ দেখায় না অথবা নিজেও দেখ দেয় না। গুরু 
গান চিবাইতে চিবাইতে নিষীবন পরিত্যাগ করিলে, শিষ্য কাছে 
থাকিলে তাহ! উঠাইয়া লয় এবং “মহা! পবিত্র” ভাবিয়া! তাহা জিহ্বার 
মাথাইয় দেয়। (081) 19৩2. ০1 07921019695 5০ 10677 15 
01615 2179 [2191161 00 500) 06210911018) 10 1৩ 10090 
65210 210010 076 19/99 5858565? ইহা অপেক্ষা মানবের অথ. 
পতনের আর অধিক কি পরিচয় চাও? কিন্ত ইহাই বথেষ্ঠ নহে, 
অতঃপর ধাহা!। বলিব, তাহাতে আমার ও ভোর্মার রোমা উপস্থিত 


প্রনাথদবার। ৫৭ 


হইবে--দেছের শোণিত শু হইয়। যাইবে। হুঃখের বিষয় আমাকে 
এবারে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অশ্লীল কথার অবতারণ করিতে হইবে, 
কিছু মে জগ্ত আমি কুষ্ঠিত নহি ী এই জলন্ত ও জীবন্ত মহাপাপ চোখে 
আদল দিয়! দেখাইয়] না দিলে তোমর! তাহ1 বুঝিতে পারিবে কি? 
1102৮ ০91160 ৪ 9১800 ৪ 90809 সুতরাং আমি সে জন্ত সম্কুতিত 
নহি। মহারাজাদিগের কার্য কি, তাহাই এক্ষণে অন্ুধাবন। কর। 
ইহার একট! সংক্ষিপ্ত ফর্দ দিতেছি। 

১ম। কাহারও কুলবধূ বা কন্তার প্রথম ধাতু হইলে মহারাজ! 
উপাধিধারী গুরুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট না করাইয়া তাহার স্বামী নকাশে 
পাঠাইতে পারে না, পাঠাইলে “পতিত”” ও সমাজচাত হইবে । 

২য়। বাটাতে যে কোন স্ত্রীলোক প্রথম খতুমতী :হইবে, তাহার 
নন্বন্ধে এ নিয়ম। 

ওম । গুরু মহারাজ! যে কোনও নময়ে যে কোনও সধবা স্ত্রীলো- 
ককে ডাকা ইয়া পাঠাইবেন, তখনই তাহাকে গুরুর বিলাস গৃহের শহ্যায় 
প্রেরণ করিতে হুইবে। 

৪র্থ। গুরু মহারাজ! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং স্ত্রীলোকমাত্রেই তাহার 
গোপীকা, ইহ! বিশ্বাম না করিলে মুক্তি নাই। 

৫ম। গুরু মহারাজ! ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারেন; 
তাহার বিবাহিতা স্ত্রীকে নাক্ষাৎ প্রাধিক1” বলিয়| বিশ্বাম করিতে 
হইবে। 

৬ঠ। গুরুর সহিত মৈথুন সদ্যোমুজির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়। 
বিশ্বাস করিতে হইবে। 

৭ম। গুরুকে অদেয় কিছুই নাই। 

৮ম। গুরুর, নকল অভাব মোচন কর! শিষ্যের ধর্ম) 


৫৮ ধর্ম্মানন্দ-গ্রবন্ধীবলী । 


ঈম। গুরুকে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের! “তন্* “মন্‌? ও থ্ধন্গ সমর্পন 
করিয়া দিশ্চিতত হইবে। ইত্যাদি। 

রাম, দোল ও ঝুলনার সময়, ভারতের যে যে স্থানে বল্লতকুলী 
মন্দির আছে, সেখানকার অশ্লীলতা, অপবিত্রতা ও পাশবতার 
চূড়ান্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের! সম্পূর্ণ উলঙ্গ হ্ইয়! চারিদিকে 
গোলাকারে সারি দিয়! দাড়ায়, মধ্যে শ্রীকুষ্করূপী শ্রীমহারাজ 
দণ্ডায়মান হয়েন, তাহার পরে যাহা হয়, তাহ! আর ন। লিখিলেই 
ভাল। কচ্ছদেশের রেসিডেন্ট, কাণ্তেন ম্যাকৃ্মর্‌ দে! লিখিয়াছেন * 
11091070950 16900091319 91011195  ০07051061 11701096199 
101009760 107 ( 0090:00+9 ) ০01121016105 16 07611 ত1০5 ৪00 
08115116915, 1116 011701091 [1512191 01 91179000521 058 
102) ডা07 00 51:916601 2170 510210100 11:5 ৪1690 [02 
00102001591 ০01 6৮51 10100, 7515 00175050617 10 & 
50266 01 10001620010 01 001010 2170 00151 90117015105 
1101 00৪ 10106170106 0০ 56050811055 01500955150 
11061 075 22006 800 92170610701 1611510107১ 0015 06৮11 
[0:200099 ০৮০: 11070. 01 11021701001517955,৮ 


বাস্তবিকই ক্রমাগত নেশ! করিয়! আর দিন রাত্রি ইন্জির-স্থে মত্ত 
থাকিয়া! এই গাপিষ্ঠগণ তালপাতার মত কৃশ ও ভূতের মত কদাকার 
হইয়। যায়। গতি বালাকাল হইতে বাঁলিকাদিগকে এই সকল 
পাপাত্মার! ধর্মের নামে এই সকল পাপকার্য্য শিখাইয়। রাখে । 

ইংরাজি ১৮৬২ অবে কর্ষাণব।স মুলজী নামে একজন বলপভকুলী 
বৈষ্ণব ঘটনাচক্রে ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী আইনে হুন্দররূপে 





[12115500015 01 06 "162 50016 ০1 30018)% (00৬ 
(06 301008 81200) ০৫076 ২, 4৬. 50০16% ) ৬০. 11, 0, 230, 


শ্রীনাথঘদ্বার। ৫৯ 


সথশিক্ষিত হইয়! এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে হস্তোত্বোলন করেন। তাহাতে 
মহাআন্দোলনকারী মোকদিমার স্থট্টি হয় এবং হাইকোর্টে পর্যন্ত 
এই মোকর্দম! উঠিয়াছিল। মুলজী মহাশয় এই যোকর্দমায় জয়- 
লাভ করেন বটে, কিন্ত কুপ্রথাগুলি তখন যেমন ছিল, এখনও ঠিক 
তেমনি আছে। এই মোকর্দমার মহ! বিভৃতি বিবরণ বৃহৎ পুস্তক 
কারে বিলাতে ছাপা! হইয়াছে, উহার মূল্য দশ টাকা এবং উহাতে 
প্রায় বিংশতিটি চিত্র আছে। এই পুস্তকের নাম [71136017/ ০£ 0০ 
36৫6 060) 11211818195 105 0155515, 7100000 &. ০0, (০7907) 
1865. তত্তিনন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক মালাবারী মহাশয়ের 
0010186 2110 00০ 01009196965 (73. |, 112191)211, 970০৫69- 
(015 11055, 13007185 ) নামক প্রখ্যাত পুস্তক পাঠ করিলে এই 
মহারাজাদিগের বিবরণ জানিতে গারিবেন। বোম্বাই হাইকোর্টে যে 
বৎমর এই মোকর্দম! উঠিয়াছিল, সে বৎসর সার মাথু সদে মহোদয় 
(১17 1190)6৬ 32110999 ) চিফ, জষ্টিদ ছিলেন, তিনি মুলন্সীর 
মোকর্দমার রায় লিখেন, এ রায় আমি আদ্যন্ত দেখিয়াছি, বাহুল্য 
ভয়ে উহ্থার সামান্ত মাত্র উদ্ধত করিয়া প্রবন্ধের পরিমমান্তি 
করিব। 
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৬০ ধর্মানদ্দ-প্রবন্ধাবলী। 


061011017169 01 9/0151010) 70 800165505 ৮/11101 (075% 1600119 
(0176 06160 10 60761075193 109 01617 001105015, 11 
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1121 00 00000100501 211 316 05100511916 01900119060 ০1 
00100017090 ) 006, 07 016 0010210, 50106 ০01 0) 5001165, 
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শ্রীনাথছথার বাস্তবিক জগতে এক অদ্ভুত স্থান কি না? ধর্মের নামে, 
শাস্ত্রের নামে, ভগবানের নামে, আমাদের হিন্দুভাই এখানে সয়তানের 
কার্য করেন। 


জ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী | 


দ্বিতীয় যুগের নবদীপ। 


বাঙ্গালী জাতির শিক্ষা, দীক্ষা দত্যতা, সাহিত্য, সমাজ-মংস্কার, 
ধর্মচিন্ত! প্রভৃতি বিষয়ে কোনও কথা লিখিতে বা বলিতে হইলে, 
ভাগীরথীতীরবর্ভী গ্রাচান নবদ্ীপের কথা মনে হয়। বাঙ্গালী জাতির 
উন্নতির ইতিহাসের সহিত প্রাচীন নবন্ীপের ইতিহাদ এরূপ অবিচ্ছ্দা 
ভাবে সংযোজিত যে, নবদীপের নাম উহ্য রাখিয়া! বাঙ্গালীর জাতীয় 
শীবৃদ্ধির বিস্তৃত বিবৃতি দেওয়া কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়! উঠে। 
দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের অথবা বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত ইতিহান 
নাই; সমগ্র বাঙ্গাল! দেশের কেন, বঙ্গের কোনও জেলারই বিস্তৃত 
ও প্রকৃত ইতিহাম এপর্যন্ত লিখিত হয় নাই। যাহা কিছু লিখিত 
হইয়াছে, তাহাও দক্ষিণ কেন্দ্রের তুষারাবৃত জলজ শৈবালগ্রহথনের স্ার় 
অপরিষ্কষণট এবং অপরিষ্কত, স্থতরাং নবদ্বীপের এীতিহামিক তত্ব লইয়া 
আলোচন৷ করিবার অভিগ্রায় আমার নাই। নবদীপ, বাঙ্গালী জাতির 
বিদ্যা শিক্ষার প্রস্থৃতি; নবছীগ, বাঙ্গাল! দেশের জ্ঞানের আকর) 
নবদ্বীপ, ধীশক্কিসম্পন্ন বাঙ্গালী জাতির মস্তিষ্কের তীক্ষ মেধা। সমগ্র 
বঙ্গের অথব! সমগ্র ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে প্রাচীন 
নবদীপ মহাগৌরবের লীলাস্থল! আফিকার আল্‌ অজ্হর্‌, গ্রীশের 
এখিনিয়া (8,:9018), বিলাঁতের অকৃস্ফোর্ড বা কেম্িজ, ইটালীর 
ত্যাটকান্‌ (৬৪090), স্পেনের এপ কুয়েল, জর্মমণির লাইপজীগ, অথবা 
ভারতমধ্যস্থিত কাশীধামের কুইন্স কলেন্জ কিম্বা আলিগড়ের আংগ্নো 
ওরিয়েন্টপ মহন্সদীয় কলেজ যদি পৃথিবীর বর্তমান সত্যঞ্জাতিরদিগের 


৬২ ধর্দ্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


সুশিক্ষার গৌরবস্থল হয়, তাহ! হইলে এই কলের একত্রিত গৌরব 
অপেক্ষা গ্রাচীন নবহীগ অধিকতর গৌরবময় ছিল, তঘিষয়ে সনোহ 
করিবার অণুমাত্রও কাঁরণ নাই। কিন্তুআমরা যে নবদ্ধীপের কথ! 
বলিতেছি, তাহা! দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ । এস্থলে প্যুগ” শব্দের একটি 
সংক্ষিপ্ত ব্যাথ্য! দেওয়া! উচিত। নবদ্বীপের আদি ইতিহাস অবশ্যই 
অজ্ঞাত; 'নবদ্ধীপ বলিলে কোনও নূতন দ্বীপ বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস, 
তাহাদের সহিত আমাদের মতভেদ আছে, কারণ এই “নব? বাঁ 'নৃতন' 
শবের প্রকৃত অর্থ করিতে হইলে নব শব্দের অর্থ “প্রাচীন” হইয়া পড়ে । 
আমর! যে যুগের কথা বলিতেছি, দে যুগ বর্তমান যুগ নহে, অথব! 
প্রীগৌরাঙ্গদেবের পরবর্তী সময়ের কথ! বলিতেছি না। দ্বিতীয় যুগ 
অর্থে, চৈতন্যমহা প্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্ববর্তী সময়কে বুঝিতে হইবে। 
“চৈতন্তভাগবত*কাঁর লিখিয়াছেন, “নবদীপের একটি ঘাটে 
শুর্য্যোদয় হইতে রাত্রি দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রতিদিন গড়ে সার্দৈক লক্ষ 
লোক স্নান করিত) গঞ্গাপূজ1 বা “গ্রহণ” অথবা অন্ত কোনও উৎসবের 
সময়ে প্রায় একবিংশতি প্রধান প্রধান ঘাটে চতুর্দশ লক্ষ লোক স্নান 
করিস্বাছে, ইহা দেখ! গিয়াছে ।” গৌড়ের হিনু রাঁজ স্ুবুদ্ধি রাঁয় এবং 
তৎপরবর্তী মুদলমান নরপতি হোসেন সা (টান ১৪৯৮) মৃহাশয়দিগের 
সমসাময়িক গ্রস্থাবলীতে এ কথার প্রমাণ আছে। হণ্টার সাহেব বলেন, 
বর্তমান কলিকাতার লোকমংখ্যা অপেক্ষা সে সময়ের নবদ্বীপের লোক- 
'খ্যা চতুণ্ডতণ অধিক ছিল। নবদ্বীপ কোনও সময়ে মমগ্র বধের রাজ- 
ধানী ছিল না, অথবা বাণিজ্য বা ব্যবসার জন্য ইহ! কখনও প্রসিদ্ধি লাভ 
করে নাই--[6 5 911005 89 &, 562 01 192177170, 10 ৮১5৫ 
£55360% 01৩ 00996 10009 015 40 06 ০11. সমগ্র নগরে 


“শিক্ষা শশিক্ষা' ভিন্ন আর কোনও চিৎকার শুনা যাইত না। নৌকার 
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নাবিক, রাজবজ্মের বিপণিকার, নৃত্যকারিণী অভিদারিণী অথব! ক্রীড়া- 
শীল বালক, যাহাকেই দেখ, সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনা সকলেরই মুখে 
শুনিতে পাইবে । গল্পে, তামাসায়, বিবাদে, বিমন্বাদে, হাসতে, কৌতুকে, 
সংস্কৃত শাস্ত্রের চষ্চা সর্বত্রই পরিদৃশামান হইত। সামান্য সামান্য জাতির 
অশিক্ষিত লোকদিগের মুখেও কথায় কথায় সংস্কৃত শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত শুনিতে 
পাওয়। যাইত। জনৈক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, *[1)৩ 076 81950113110 
1009 593 6)০ 2০001510017 ০01 15009%16056, 1১2 010 870 
(16 000) 80000 006 17101)1 0185563। ০০ 00150210119 
০009000 10 11601100009] 00175010) 995 1 05616 58500 00767 
1317955 10 01০ %10110. ধনলাভের চেষ্টা, রাজনীতির চর্চা,যুদ্ধের 
সমাচার অথবা! মুসলমান শাসনের দোষ গুণ নবদ্বীপবাসীদের হৃদয়কে 
স্পর্শ করিতে পারিত না) “শিক্ষা? ভিন্ন অন্ত কোনও কথা যেন তাহাদের 
অভিধানে ছিল না বলিয়া বোধ হয়। চাকুরী করা, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণের 
পক্ষে নর-পুরীষাপেক্ষা ঘ্বণিত বলিয় বিবেচিত হইত। সরাপান মহাপাপ 
বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং সে সময়ে নবদ্বীপ নগরে অথবা ইহার পঞ্চ" 


ক্রোশ মধ্যে থুরার দোকান ছিল ন।। জনৈক খৈষ্ণব স্ুলেখক লিখিয়া- 
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কথাটি সত্য এবং সারগর্ভ ; নবদ্বীপের শিক্ষক ও ছাত্র নৈতিক চরিত্রে 


বলীয়ান ছিলেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । “কুকুরে 
এবং চাকরে মান» এই প্রাচীন প্রবাদ নবদীপের টোলের শিক্ষিত 
ছাত্রেরাই প্রথমে উচ্চারণ করেন, ক্রমে রূপদনাতন সে কথার অন্ত 


৬ ধর্্দানন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


ও জীবন্ত কার্ধ্যকারীতা দেখাইয়াছিলেন। নবদ্ধীপের ছাত্রের স্বাধী- 
নতা-প্রিয়ত! খুব প্রশংসনীয় । 

নবদীপের পণ্ডিতদের মতে, জ্ঞানই কর্ম, জ্ঞানই ধর্ম এবং জ্ঞানই 
মোক্ষ। জ্ঞানলাভ করা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও চরম উদ্দেশ্ঠু, ইহাই 
পগ্ডিতদ্িগের অভিমতি। বালকের! চতুর্থ বৎসর বয়ক্রমকালে শিক্ষা- 
মন্দিরে প্রেরিত হইত এবং কিছু শিখিতে সক্ষম না হইলেও পাঠার্থী- 
দিগের সহিত বপিয় থাকিত, ইহাতে অতি শিশুকাল হইতে বালকের 
শিক্ষার প্রবৃত্তি সমূহ প্রবলা হইয়া উঠিত; এখন যাহাকে “ডিশিপ্রিন+ 
বলে, তাহাও শিশুরা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিত। সৌন্দর্য্য, বেশভূষা, 
ধন সম্পত্তি, উচ্চপদ, ক্ষমতা, প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি ছিল না, কেবল 
চতুর্দিকে "শিক্ষা” ভিন্ন আর কিছুই দৃশ্ত হইত না। নামাবলী গায়ে 
দিয়া, নগ্রপদে, নগ্রশিরে, সামান্য দেশী ধৃতী পরিয়া, বাহ্াড়স্ের চিহ্নমাত্র 
ন1 রাখিয়া, শিক্ষকেরা অধ্যাপনা করিতে আদিতেন এবং বিদ্যার্থীর! 
খোলা গায়ে অধ্যয়ন করিতে আদিত। পিতার! ভগবানের নিকট এই 
বলিয়া! প্রার্থনা করিত, "ভগবন! দয়াময়! দেখ যেন আমার সন্তানটি 
শিক্ষিত হয়”; শ্নেহময়ী জননী মহাশয়! জগদম্বার দ্বিকে চাহিয়া! করযোড়ে 
কাদিতে কাদিতে বলিতেন “দেখ মা! অভয়ে! আমার কন্তাটি যেন 
শিক্ষিত যুবার হাতে অর্পিত হয় ।” 

পণ্ডিতের! নান। উপায়ে প্রতিপালিত হইত, সুতরাং অন্নবস্ত্রের 
চিন্তা কাহারও ছিল না। গুণগ্রাহী এবং বিদ্যোৎসাহীকে” উৎসাহ 
দেওয়া মেকালের ধনবান গৃহস্থের পরম ধর্ম ছিল। সাধুর সেবা, 
ভগবানের পুক্না এবং প্ডিতের প্রতিপালন, সেকালে হিন্দৃগৃহস্তের 
নিত্যকর্্ম বলিয়া! পরিগণিত হইত | মুসলমানেরাও হিন্দু পণ্ডিতদ্িগকে 
মাহাধ্য করিতেন । মুপলমানেরা সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সময়ে 
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সময়ে বথেষ্ট সাঁহাঁধ্য করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া! গিয়্াছে। 
সেকালের প্ডিতকে দেখিলে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই সম্মান 
করিত । বিদ্যা-চর্চা জন্ত সেকালের নবদ্বীপ অপূর্ব শোভা ধারণ 
কুরিঘাছিল। 'অসংখ্যাসংখ্য ছান্ধ ও অপংখ্যাসংখ্য শিক্ষকের বাটার 
সশুখে তখন “বিদ্যাই ধর্ম” “বিদ্যাই কর্ম” পল্ঞান হইতেই মোক্ষ” 
'পভতি কথা লেখ! থাকিত। হিন্দুদের দেখ! দেখি মুধলমান মৌলবী- 
৪৭৭ তাহাদের বাটার মগ্ম থে, পারস্ত কৰি সেখ দাদির বিরচিত ॥ 
«বে-য়েলেম্‌ না তৌরা খোদা রা সনাক্ত” | 

»০া লিথিয়া রাখিতেন 1 ভাঁটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে, সর্বত্র 
বেপারী দেখা বাইত। সভা-দমিতি প্রহ্থতির অভাব ছিল না? হ্যায়ের 
4) কচি, বেদান্তের বকৃবকী, ব্যাকরণের বিতওডা, দর্শনের দলাদলি, 
এমকল নিত্যকর্্ম ছিল। যেখানেই যাও, টুলো পঙ্ডিতদিগের অথবা 
ঠাহাদেনু ছাত্রদের কিবা তৎগক্ষীর লোকদিগের বিচারের ও বিতর্কের 
পেতিপৰনি শুনিতে পাইবে । পণ্ডিতদের দলাদণি লইয়। প্রাঃ হাতাহাতি 
নই পর্যন্ত হইয়া বাইত? অবশ্ত একথা স্বীকার্ধ্য, পণ্ডিত বা তাহাদের 
শিষ্যুদিগের আত্মন্তরীতা এবং অধৈর্ধ্য অনেক সময়ে তাহাদের অপ্রশংসার 
কারণ ভ্িল। ঘাটে নান করিতে গিম্কা টোলের বিদ্যার্থীরা শাস্ত্ 
ল্ঘ। এমন বাদানুবাদ করিত বে, কোনও কোনও সময়ে পরাজিত 
সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া গোপনে সন্তরণ ছ্বার। ভাগীরথী অতিক্রম 
করতঃ পলাইয়! প্রাণরক্ষা। করিতে হইত। «“চৈতন্তভাগবত”কার 
লিখিয়াছেন, তাহার পিতামহের সময়ে, নবদ্ীপে নাত শত টোল ছিল। 
বৃন্দাবন কুঠার স্বচক্ষে টোল দেখিয়া লিথিয়াছেন, “প্রতি দিনে নান! 
দেশ হইতে সহজ সহত্র বিদ্যার্থীকে নবদীপে আগিতে ও পড়িতে 


দেখিয়াছি। সহস্র সহম্র লোক, অন্তস্থানে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়! নবদ্ধীপে 
€ 
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পর্বীক্ষা দিতে আমিত। নবদ্ীপে না৷ আদিলে কাঁহারও লেখাপড়ার 
শেষ হইত ন1।” নবদ্বীপের বর্ণনা, করিতে গিয়। জনৈক লেখক 
লিখিয়াছেন )1171010521105 08100 60 116 010 ঘিটোহ। 211 1901 
96. ]11019) 9010৩ 60 1061 200 50000 60 91191) 0061) 
00080101, 710 (11010501005 16 65০1 028 ৪001 10815 
90091000 0010 01010107955 10795059010 110 1759 0০০1) 
€:00102000 29191 29 109391)15 6156%/1)019, 1610 00073 
10 00100 60 [২21)2011) 00 00101)105 1005 65000810101) 900 
(10810 ৪, 01119101002) 10000 10101) 10 0০010 100 1)0100 (০) 
21180) 00 2179 5918510019016 90085 11) 9001900, 

কেহ প্ডিতদিগের সাক্ষাৎ করিতে বা বিচার করিতে আদগিত, 
কেহ ব| বিদ্যাথীদিগের .শিক্ষা-প্রণালী দেখিতে আমিত, কেহ বা 
কোনও দুর্বোধ্য বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্ত নবদ্বীপে উপনীত হইত 
অথবা কেহ বা তাহার বিদ্যার্থী পুত্রকে দেখিবার জন্য আগমন করিত । 
এইরূপে নবীপে নানা কারণে বহুলোকের সমাগম হইত) ভাদ্রের 
তরক্ষভর1 ভাগীরথীর ভ্তায় নবদ্ীপ নগর লোকে ভর থাকিত। 
প্রত্যেক গলিতে টোলের অন্তিত্ব ছিল। ছাত্রদের নিকট হইতে 
ফিজ স্বরূপে অর্থ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল ন। কেহ লেখাপড়। 
শিথিবার আকাজ্ষা প্রকাশ করিলে তাহাকে লেখাপড়। না৷ শিখাইলে 
মহা অধন্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। টোলের ছাত্রদিগকে পঙ্ডিতের! 
ৰিন। বেতনে গড়াইতেন এবং অনেক ছাত্রকে থাইতেও দিতেন। 
যেটোলে অধ্যাপকের মংখ্যা অধিক থাকিত না, বড় বড় ছাত্রের 
ছোট ছোট ছাত্রদিগকে অবকাশ মত পড়াইয়! দিত। 


কাবা, দর্শন, অলঙ্কার, ছন্দ, নিকুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, 
আযুর্কেদ, স্মৃতি, মংহিতা। বেদান্ত, উপনিষদ, জিবেদ এই নকল 
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বিষয়ের আলোচনা অধিকতর রূপে সে কালের নবদ্বীপের টোলসমূহে 
দেখা যাইত। স্তায়ের আলোচনার হুত্রপাত তখনও হয় নাই। 
বাঙ্গালী পঙ্ডিতের! মিথিলার গিয়। স্তায় শিখিয়া আসিতেন এবং 
সেই জন্য মিথিলাবাদীদিগকে "গুরু, ৰলিয়! শ্বীকাঁর করিতে হুইত। 
মিথিলার পণ্ডিতের! বাঙ্গালীর অনাধারণ ধীশক্তি দেখিয়া মনে মনে 
ভাবিল, “বাঙ্গালী জাতিকে সকল বিষয়েই অসাধারণ পঙ্ডিত 
দেখিতেছি কিন্তু তাহাদের দেশে ন্যায় শান্তর নাই। ন্যায় আমাদের 
হাতে থাকুক, তাহা হইলে উহারা আমাদের নিকটে শিষ্য 
বলিয়। পরিগণিত হইতে থাকিবে ।” এই সময়ে নবদ্বীপে পণ্ডিত 
রামভদ্র ন্ায়ের টোল স্থাপন করেন, কিন্তু গ্তায়ের গ্রন্থ না৷ থাকা 
মুখে মুখে গ্তায়ের শুত্র সামান্তরূপে শিক্ষা দেওয়। হইত। বাসুদেব 
সার্বভৌম নামে স্ুপ্রপিদ্ধ বিদ্যার্থী মিথিলায় গিয়! স্তাঁয় শিক্ষা £করিতে 
আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় স্তাপ শাস্ত্রের প্রথম প্লোকের 
প্রথম অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ হুত্রের শেষ শ্লোক পর্য্ত্ত 
এমন আম্তর্য্যরূপে মুখস্থ করিয়া লইলেন যে, নবদ্বীপে আদিয়! 
তাহা গ্রস্থাকারে লিখিয়া হ্যায় শাস্ত্রের আলোচন! জন্ত এক প্রকাণ্ড 
নৈয়ায়িক টোল-স্থাপন করেন। একজন লেখক লিখিরাছেন, 
“0015 9110050 500611)01121] চি86 06 389000দ% 521৮80় 
$011010811950 7715 90৩. এই বিদ্যার্থী বান্থদেব পরিশেষে কেবল 
বঙ্গের নহে, কেবল ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মধ্যে একজন 
অনন্যপাধাঁরণ মহা প্রাজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া! পরিগণিত হইয়! উঠিয়াছিলেন । 
তিনি গৌতম বুদ্ধের গ্্যায় শান্তর” শিক্ষা করিয়া মিথিলা হইতে: 
নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে “চিস্তামণি'নামে প্রকাণ্ড 
নৈয়ায্মিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তদনত্তর রঘুনন্দূন এই ন্যায় হইতে 


৬৮ .. ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


জগছিখাত ““দীধিতি* গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, কৃষ্ণাননোর ভন্্শান্ত্রও এই 
এই দীধিতির ফলন্বরূপ। বঘুনন্মনের গ্রন্থ ২৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত । 
1)10119001 15 706111875 07০ 5800510০001 0321755৪৮৩1. 617 
10100000011) 2179 121000900, 1২801)01181002135 ০০৫6 01 185 
15 90810908500 1010100956 80070116 10713017091, 1100 005 
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1000100 (0010 90109 006 ৮৮010001 0£100271100-703200 91511 
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সার্বতৌমের যশোরাশি যখন সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়া উঠিল, তথন 
পুণা, কাশী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থান হইতে 
বিদ্যার্থীর৷ নবদ্ধীপে ন্যায় পড়িতে আদিতে লাগিলেন । উ়িষ্যার রাজা 
গ্রতাপরদ্র মার্মভৌমকে লইয়া গিয়া! পুরীধামে এক প্রকাণ্ড টোল 
স্তাপন করেন। লার্বধভৌমের বিহনে নবছীপের রবি ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন 
হইতে লাগিল। তাহার বিদ্যালয়ে যে সকল জগৎদিখ্যাত পণ্ডিত 
বিদ্যার্থীরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেশব ভারতী 
অগ্ঠতম। মহাত্মা কেশব ভারতীর পিতা নবদ্ধীপের একজন মহাপপ্ডিত 
ছিলেন । কেশবভারতী নান। বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়| অবশেষে 
পন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন, স্প্রপিদ্ধ পণ্ডিত মাধবেন্ত্র পূরী কেশব 
ভারতীর সহাধ্যায়ী। সার্ধভৌমের শিক্ষা-মন্দিরে জগন্নাথ মিশ্র 
নামে শ্রহট্ট দেশীয় এক ব্রাহ্মণ ছাত্র পাঠ করিতেন, ক্রমে তিনি 
অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হয়েন ; এই জগন্নাথ মিশ্র মহাপ্রভ 
গৌরাঙ্গদেবের পিতা। এই নবদ্বীণে চৈততন্ভদেবও বিদ্যার্থী ছিলেন 
এবং নবদ্বীপে তিনি সর্বশান্তদরশী মহাপণ্ডিত হইয়া উঠেন। এখন 
নবদধীপ আর মে নবদ্বীপ নছে. এখন, দেখানে বাসুদেব সার্ধতৌম 
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নাই, কেশব ভারতী নাই, চৈতন্ত প্রভূনাই;-_-মাছে কেবল দলাদলি, 
ন্যাড়ানেড়ি এবং নময়-মেবক অর্থপিপাস্ত্র দলের কোলাহল । 


ভ্রীধন্মীনন্দ মহাঁভীরতী | 


বর পপ 


সংযম-নামর্ধ্য | 


প্রাচীন হিন্দুর আধ্যাত্ব বিজ্ঞানশান্ত্র এবং আধ্যাত্ম বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
উপক্রমণিকা স্বরূপ যড়দর্শন শান্তর, মানবীয় জ্ঞানক্ষেত্রে অতি অপূর্ব 
পদার্থ ! কঠোর তপন্তা ও সাধন-প্রস্থত আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং গভার 
চিন্তা ও নিদ্িধ্যাসন গ্রস্ত দার্শনিক জ্ঞান এই উভয় জ্ঞানের সমবায়ে 
থে মহান্‌ পরাবিষ্তার প্রত্যক্ষ প্রাতিভাধিক জ্ঞান হয়, নৈয়ায়িকদিগের 
মতে সেই জ্ঞানের উপযুক্ত সংজ্ঞা! "ব্রহ্গজ্ঞান” ) হিন্দুর স্তায় (021০) 
দর্শন ও অধ্যাত্ব বিজ্ঞানশান্ত্ের মুমুক্ষ মুনিদিগের এবং জীবনুক্ত খবি- 
বর্থের প্রত্যাদিষ্ট প্রাড্‌বিবেকর্দিগের আলোচিত ও বিশ্লেষিত এই 
হষজ্ানের গভীর বিবেকপূর্ণ বিচার কি স্থন্নার, কি চমৎকার! আবার 
আরও অন্তর্গতে প্রবেশ করিয়! যখন এই রহ্গজ্ঞানের অনুবর্তিনী বৃত্তি 
সমুহের প্রকৃতিপুঞ্জের অসাধারণ শক্তি নিচয়কে সম্যক বুঝিতে পারি, 
যখন ুক্মাদপি সুক্মতর রূপে জ্ঞান বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া মনোবৃত্তি 
সমূহকে পরাবিষ্ঠোন্ুখিনী করিতে শিক্ষা করি, তখন দেখিতে পাই, 
বন্ধজ্তানের প্রাতিভাষিক সত্ব আরও উচ্চতর স্থানে সম্প্রমারিত হইয়! 
সন্ীর্ণস্তায় ও দর্শনের চিন্তানস্ৃত ভ্তানকে তুচ্ছ করতঃ আর এক অপূর্ব 
প্রকীর্ন অন্তর্জাগতিক জ্ঞানে তন্ময় হইয়। গড়ে, সেই গ্রকীর্ণ জান 


৭৩ ধর্্মানন্দ-গ্রবন্ধাবলী । 


সর্বদাই কার্ধ্যকরী (4১৫৮০) এবং সর্বদাই ক্রিয়াশীল (21806081) 
ভাবে পরিণত হয়, সেই জ্ঞানের কার্ধকারী শক্তির নাম (দার্শনিক শান্তর 
মতে ) “যোগ” ) বেদান্ত দর্শন মতে যোগ সদতই সকর্্মক, কখনও 
অকর্মাক নহে। হিন্দুর আধ্যাম্মিক বিজ্ঞানশান্্র সমুহের সুত্র ও নীতি 
অনুদারে বিচার করিলে জানিতে পারি, যোগের প্রাথমিক অবস্থার 
পরিতাষ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ, দ্বিতীয় অবস্থার পরিভাষা অতিরিট্ন্্রয়িক 
গ্ররতীতি এবং তৃতীয় বা চরম অবস্থার ফল ব1 নাম তুরীয়াবস্থা, যাহার 
নামান্তর তন্ময়তা, বিশিষ্ট নুুণ্ি, কৈবল্য মুক্তি অর্থাৎ বদ্মানন্দ বা 
অক্ষয় পরমানন্দ। এই যুক্তি বা ব্রক্মানন্দ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেস্ত, 
ইহাই প্রত্যেক সাধন ও সাধকের বিশিষ্ট "জ্ঞাপ্ডি* অর্থাৎচারমিক ঈপ্স! 
এবং ধ্যান ও ধারণা জনিত তত্বজ্ঞানের সর্বশেষ ফল। এই অবস্থায় 
উপনীত হইতে গেলে বেগবতী সর্বতোনুখিনী চিত্তবৃত্তির নিরোধ 
করিতে হয়, কারণ *চিত্বৃত্তিসমূহের নিরোধের নামই যোগ; অভ্যাস ও 
বৈরাগ্য ভিন্ন এই প্রমাথিনী চিত্ববৃত্তির নিরোধ হয় ন1», (পাতঞ্ল।) 
এই বিগ্রকার্ষিত চিত্তমূহকে সম্প্রদারিত করিয়! কেন্দ্রীভূত! করিতে 
গারিলে যে অপূর্ব অমানুষিক দামর্থোর উত্তব হয়, তাহার নাম সংযম- 
সামথ্য, ইহারই অপর নাম ইচ্ছাশক্কতি। ইচ্ছাশক্তিকে বুঝিলে পর- 
রন্মকে বুঝা যাঁয়, কারণ ব্হ্গবিস্তার মূলে ইচ্ছাশক্তি কারণের কারণ 
্বরূপ-_ভিত্তির ভিত্তি স্বরূপ--্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ হইয়া চিত্বগুদ্ধি জন্মিলে, মেঘাবৃত স্যর স্তায়, ভন্মাচ্ছাদিত 
রহ্ছির ন্তায়, ৈকতাবৃত ফন্তনদের স্তায় অথবা স্তস্তাচ্ছাদদিত পৌলস্ত- 
বাণের স্তায়, ইচ্ছাশক্তি অপূর্ব্ব অলৌকিক ক্রিয়া সমূহ নিষ্পাদনে সমর্থ। 
হয়। ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ উৎকর্ধে সম্পূর্ণ বহ্ষজ্ঞান হয়, আবার ইচ্ছা 
শক্তির অবনতিতে মনুষ্য বরদ্ধানন্দ উপভোগে বঞ্চিত থাকেন, এই জন্ত 


ংযম-সামর্য | ৭১ 


সুঙ্গদর্শী বিবেকী হিন্দুর সায়, দর্শন এবং আপ্যাগ্িক বিজ্ঞানে ইচ্ছা, 
শক্তিই দকল প্রকার যোগশক্তি, সকলপ্রকার অনুভূতি শক্তি, সকল: 
'পকার জ্ঞানবিজ্ঞান শক্তির মুলীভূত কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; 
এই সংযম-সামর্ধ্য, বা ইচ্ছাশক্কিই বক্গবিদ্যার সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান 
উপকরণ চিত্তপুদ্ধি, সাধন এবং আত্মিক উন্নতির পথে ইচ্ছাশভিই 
আমাদের উপদেশক ও প্রদর্শক । ইচ্ছাশক্তিই বেদ ও পুরাণ এব. 
বাইবেল ও কোন্নাণের মূলমন্ত্র বৌদ্ধ, পাপী ও জৈনের ধর্ম, ধর্মৃবিশ্বাম্‌ ও 
চম্রশান্্ের অধিষ্টাত্রী দেবীরূপে ইচ্ছাশক্তিই স্থরর্ণ নিংহাননে অধিটি ত] । 
বাহার ইচ্ছাশক্তিতে অভ্যান বাঁ বিশ্বাস নাই, তাহার ব্রঙ্গজ্ঞান হাত 
হয়! কঠিন হইতেও কঠিনতর এবং নম্পূর্ণ অমস্তব। 

বোগীরা এই ইচ্ছাশক্তিকে সংষম-সাম্থ্য এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, 
কারণ ইচ্ছাশক্তি সংঘমতার সন্ততি ; সংবমে সামর্থ্য জন্মিলে যে গনিব 
চনীয় অমানুষিক শক্তি হয়, তাহারই বলে প্রকৃতির উপরে মানবের 
আধিপত্য জন্মে এবং তাহা'রই বলে জগতের সকল ধর্মশাদ্ঘোন্ত 
মহাপুরুষের! অলৌলিকক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। হাছাশন্তি 
সম্বন্ধে ছুই একটি প্রয়োজনীয় দার্শনিক কথার সংক্ষেপে এই স্থলে 
আলোচন1 করিব। 

আমর! চারিদিকে যে সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তন্তচিস্তকগণের 
মতে, সে সমস্তই শক্তির রূপান্তর বা অবস্থাস্তর মাত্র। পণ্ডিত জান্ড্র- 
জ্যাকদন্‌ ডেভিস্‌ পক্ষিত্যপতেজোমরুৎ” এই তৃত্চতুষ্টরকে হৃঙ্গাতম 
অবিনশ্বর পদার্থের স্কলতম পরিণতি বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
অধ্যাপক টিণেলের শক্তিবাদ অন্থদারে, ভৌতিক পদার্থমাত্রেই শক্তির 
বিভিন্ন রূপ, শক্তি হইতে পৃথগ.ভূত পদার্থ অপ্রসিদ্ধা ও সত্ত। শুন্য 
অবস্ত যাত্র। 


৭২ ধর্মমানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


কিন্ত, এই শক্তি শ্বরূপতঃ কি? ভৌতিক বিজ্ঞানের অন্িমতে 
উহ! গতি ও স্থিদ্তির নিয়ামিকা | নৈমিত্তিক কারণ (02080101 
09959) 1 অধ্যাপক টিণ্ডেল শক্তিকে কপিলের সাঙ্ঘয-শান্ত্রোন্ 
"গ্রধান” নামক শক্তির স্তায় চেতনাপরিশূন্ত অন্ধশক্তি বলিয়! বর্ণন! 
করিয়াছেন। পরস্থ সংবিদৃতত্ববিদগণের মতে, চৈতন্য ও শক্তি, জল ও 
তরঙ্গের স্তায় "সম্পরিযক্ত” অর্থাৎ একতা প্রাপ্ত । উহাদের একতব 
অন্ততর হইতে বিবিভ্ত (11500601960) হইতে পারে বটে) কিন্তু 
কোনক্রমেই পৃথগন্ভৃত (50132018100 ) হইবার নহে। এতন্সতে 
“অন্ধশৃক্তি” একটি স্ববিরোধী (5011 00709010001% ) শব্দ মন্থর 
মাত্র। 

শক্তি, স্থূল ও সুঙ্গা, ভৌতিক ও অভোৌতিক, বা অন্তরঙ্গ ও বহি 
রঙ্গ! ভেদে ছুই প্রকার । অনন্ত আকাশ, বিচিত্র বহিরঙ্গ! শক্তির জীবন্ত 
ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ। এই বহিরস্গা শক্তিই, এক সময়ে, সুবিমল চন্দ্রালোঁকে 
নিরঘুদ্র নভোমগুল প্রদীপ্ত করিয়৷ অনুপম সৌন্দর্য্যে প্রাণ মন বিমো. 
হিত করে; আবার পরক্ষণেই আকাশ ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন করিয়! অশনি 
নিপাতে ও বারিবর্ষণে দরশককে ব্যাকুল ও সন্ত্রািত করিয়া তুলে। 

পর উন্নতমুখী আত্ম।, অন্তরঙ্গ! শক্তির যেন একটি জীবন্ত সমর- 
প্রাঙ্ণ। উহাতে অহনিশ কত শক্তি যে কত শক্তির উপর প্রতিদ্বন্দী 
বল প্রসারিত করিতেছে, মুহূর্তে মুহর্থে কত বিচিত্র শক্তির যে 
উদ্দয় ও বিলয় ঘটতেছে ; পলকে পলকে কত প্রন্থপ্ত শক্তিই জাগ্রত 
আর কত জাগ্রত শক্তি যে প্রস্থপ্ত হইতেছে, কে তাহার সংখ্য। করিবে ? 
আর কেই বাঁ তাহার ইয়ত্ব! করিবে? 

বিচিত্র বহিরগ্ক। শক্তি, পরমাণুপুঞ্জের অগ্র-পশ্চাৎ গতি সঞ্জাত 
করিয়। পদার্থ-বিশেষকে যেমন শবায়মান, তেদ্রমান, আলোকময় 


ধযম-সামর্থয। ণও 


কিম্বা ভড়িৎ সম্পন্ন করে, অন্তরঙ্কা শক্তিও তেমন মানুষের অন্তঃ- 
করণকে কখনও উৎসাহে ক্ফর্ভিঘানু কথনও বা নৈরাশ্তে নিমজ্জমান, 
কখনও কার্ধ্যনিষ্ঠ এবং কখনও ব1 অবনাদগ্রস্ত করিয়া তুলে। ইহারই 
প্রভাবে মানুষ একবার ভাবলহরীতে আন্দোলিত হইয়া সৌম্যমূর্তি 
ধারণ করেন, আবার পরক্ষণেই রোষকষায্রিত লোচনে কম্পিত কলে" 
বর হইতে থাঁকেন। 

£0078000 0091010 180» নামক মৌলিক উপাদানকে 
থেদন প্রক্কৃতিবিৎ পণ্ডিত বহিরঙ্গন! শক্তির মৃলদেশে নিরীক্ষণ করেন, 
ইচ্ছাশক্তিকে ও অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিত তেমত অন্তরক্গ! শক্তির মূল প্রত্র- 
বণ রূপে দেখিতে পান। নৈয়ায়িকগণ এই ইচ্ছাশক্তিকে অন্তজ্জগতে 
সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়। বলিয়াছেন_ “ইচ্ছা! হইতে কৃতি, 
ক্তি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া জন্মে” যোগশাস্ত্রোন্ত 
“অনিমালঘিমাদি” অষ্টসিদ্ধির অন্তভৃতি “গ্রাকাম্যের” অভ্যন্তরে 
আমর] ইচ্ছাশক্তিরই প্রবল পরাক্রমের পরিচয় পাই। পাশ্চাত্য 
বৈজ্তানিকগণ ইচ্ছাশক্তির নিয়ম বিকাশের অবস্থা বিশেবকে 
১১০10801600 0009৩617506 এবং %5610016901526101? 
এই ছুই নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মিন কব. ইচ্ছাশক্তি কার্ধাকে 
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা ইচ্ছা-দাপেক্ষ, (৬০107021) 
ই্ছানিরপেক্ষ, (]1010701%) ও ইচ্ছা-চলিত (৮০1100181)। ইহা 
জড়জরগতে কিরূপে আপন প্রভাব বিস্তার করে, তৎন্বন্ধে একজন 
ইংরেজ পঙ্িত লিখিয়াছেন £_- 

অগ্রে আমর ইচ্ছা করি। অতঃপর এঁচ্ছিক স্্াযুর অভ্যন্তরস্থ 
তাড়িত আলোড়িত হয়; আলোড়িত তাড়িত রক্তসঞ্চালনকারিগী 
ধমনীকে প্রকম্পিত্ত করে; প্রকম্পিত ধমনী মাংসপেশীসমুহ সম্ভুচিত 
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করে; সস্কুচিত মাংসপেশী বাহু উত্তোলন করে; উত্তোলিত বাহ 
অবশেষে ঈদ্সিত বস্ত আনয়ন কঢুর |» 

পদার্থের কিরন্ত অবস্থায় আবি্র্তা, জুকস্‌ সাহেব এই ইচ্ছ! 
শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলিয়াছেন__“মানবের এমন একটা 
শক্তি আছে, যাহার সাহায্যে বিনা স্পর্শে কঠিন বস্তুর ভার বুদ্ধি করা, 
যাইতে পারে ; না ছুইয়। কোন জিনিন নড়ান যাইতে পারে) না 
ধরিয়। ভারী জিনিন শৃন্ে ঝুলান যাইতে পারে এবং প্রত্যক্ষ কারণ 
ব্যতীত শব্দ উৎপাঁদন কর! যাইতে পারে ৮ 

ফলতঃ অন্তরজ্জাগতিক শক্তি সমূহের মধ্যে ইচ্ছাকেই অধিশ্বামিনী' 
রূপে নির্ধেশ করা বাইতে পারে। পঞ্চ জ্ঞানেত্তরিয় ও কর্মেন্দিয়-পঞ্চক 
ইহারই প্রভাবে জ্ঞানাহরণ ও কন্মানুানে রত। ইহারই আদেশে 
স্মৃতিশত্তি সঞ্চালিত ও বুদ্ধিবৃত্তি মাদৃপ্ত-বৈসাদৃণ্ভ স্গতি-মন্ধানে নিযে: 
গ্রিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছার দাপী ; ইচ্ছার আদেশেই পরিচালিত 
ও পরিশানিত। ইন্দ্রিযগণ যখন শ্রেমঃ পথ পরিত্যাগ করিয়। 
প্রেয়'পথ আশ্রয় করে, তখন অন্তর-নিহিত গুভসংস্কাররূপ প্রস্তররাশি 
নিক্ষিপ্ত করিয়া কে তাহাদের গতি সংকন্ধ করে? রূপরসাদি বাহা" 
সৌনাধ্য যখন মোহন সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অন্তরাত্বমাকে দাসত্বের 
বদ্ধ করিতে প্রয়াসী হয়, তথন কে বিবেক-কণ্ঠ বিনিঃস্যত সুমধুর 
সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়! মুহূর্ত মধ্যে তাহার অনিত্যের বন্ধন উন্মোচনে 
প্রবৃত্ত হয়? অহঙ্কারের অনুসঙ্গিনী ভূগুগ্গা, ধখন সাধু ব্যক্তির সাধু 
হ্কল্পের উপরে দূরভিসন্ধির কালিমা সংমিশ্রিত করে, তথন কে 
অনুঙাঁপের গভীর নির্ধোষে প্রাণকে প্রকম্পিত ও সন্ত্রাসিত করিয় 
তৎপ্রবৃত্বির শু সংকোচন করে? আর কেই বা উনীয়মান 
প্রবৃত্তির তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে জ্ঞানের শুত্র কিরণজাল বিকিরণ করে? 
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ইচ্ছাশক্তির ব্যাপ্তি ও বেগের বিষয় চিন্তা করিলে মন বিশ্ময়ে 
তম্তিত হয়। জড়পদার্থের ব্যাপকতু! আর কত ? আধ ছটাক জলযান 
বাপ, আধ ছটাঁক প্রাটিনম্‌ অপেক্ষা সার্দ দুই লক্ষণ অধিক পরিমাণ 
গান ব্যাপিয়] থাকিতে পারে ; বিছ্যুৎ এক সেকে্ডে ন্দ্রলৌকে গমন 
করিতে পারে ; আলোক কম্পন এক মুহূর্তে এক লক্ষ ক্রোশ অতি- 
বাহন করিতে পারে। কিন্তু ইহীশক্তি প্রপঞ্চশীলতান ঘেন জলঘানের 
ব্যাপ্তি, এবং ক্ষিপ্রকারিতায় যেন আলোক-কম্পন ও বিদ্যুপ্ধেগকে ৪ 
পরাস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উহা! এক মুহুর্তে মনকে স্বর্গ, মর্তা, 
পাতাল পরিভ্রমণ করাইতে পারে। এক মুহূর্তে তুষারমণ্ডিত 
হিমাদ্রি-শিখরের তরুণ অরুণের তরল-কাঞ্চন-কিরণ-শোভা! সন্দর্শন 
করাইয়া, ছ্ালোকবিলম্বিত জ্যেতিষ্ষমগুলীর কৌমুদী-তরঙ্গ-তঙ্গের 
সৌন্দর্যয-উন্মাদে নিমগ্ন করিতে পারে। উহা এক মুহূর্তে নংদারানল- 
সন্তপ্ত প্রবৃতি-গ্রজুষ্ট প্রাণকে নিখিল প্রপঞ্চের আদক্তি-শৃঙ্গল ভগ্ন 
করিয়! দেশ-কালাতীত সমশ্ন,বান্‌ সত্তার হদয়*মোহনকারী পূর্ণ পবিক্র- 
তার সৌন্দর্য্য বিলীন করিতে পারে । উহার ব্যাপ্তির কথা কি আর 
কহিব? এমন ইন্দরিয়বোধ নাই, এমন প্রত্যক্ষ নাই, এমন অনুমান 
এমন উপলদ্ধি নাই, যাহার মূলে উহাকে আদি কারণরূপে নির্ণীত 
করা নাযায়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, মানবেচ্ছা দর্বার্থসাথিনী। 
মানুষের অভিলষনীয় এমন কিছু নাই, যাহা! উহার করায়ন্ত নছে। 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ উহারই অধিকৃত সম্পদ্‌। 

আবার অন্তদিকে দেখিতে গেলে, উহার ন্তায় ভীষণ বৈরী আর 
দ্বিতীয় সম্তবে না। ভূমণ্ডলে ষত সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছে, যত 
রোমহর্ষণ রাষট্রবিপ্রব ঘটন| সঙ্ঘটিত হইয়াছে, নর-রুধির-ধারায় যত 
সমরপ্রাঙ্গণ প্লাবিত হইয়াছে, তন্সূলে আমর! উহারই অব্ার্থ, দন্ধান 
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ও ফলোপধায়িনী চেষ্টার চিহ্ন দেখিতে পাই। তুমণডরে নোগেলিয়ন 
বোনাপার্টের স্ঠায় মহাবীর বোধ হয় আর জন্মে নাই। মির, হানিবল, 
ও আলেকজাগার প্রভৃতি বীরগণের প্রতিপত্তি প্রদারণের পথ, 
তাহাদিগের অভিভাবক ও অপরাপর ব্যক্তিগণ অনাবৃত করিয়া যান। 
কিন্ত নেপোলিয়নের পক্ষে সেইরপ স্থযোগ সন্তাবিত হয় নাই। ইনি 
সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিদ্া একমাত্র ইচ্ছা-শক্তি-সঞ্চালনেই 
অষ্টাদশ শতাববীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইউরোপথখণ্ডে 
প্রধান ব্যক্তি বলিয়। পরিগণিত হন। কি স্থিরনিশ্চরতা, কি ঞ্বেচ্ছতা, 
কি বুদ্ধি-পরিচালনা, কি বহুজাতির গ্রতিকূলে শক্তি-সঞ্চালন ইতাদি 
বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও জিগীযাবৃত্তির সমধিক 
প্রবলতা হেতু ইহার জীবনে কি শোচনীগ পরিণামই সঙ্ঘটিত 
হইয়াছিল ! | 
ইচ্ছাশক্তির সমীচীন শ্বাধীনত| সন্তাবিত কি না, এ কুটপ্রশ্ন লইয়| 
দার্শনিকদিগের মধ্যে যুগ-যুগান্তর হইতে তুমূল আন্দোলন চলিতেছে। 
কেহ কেহ ইচ্ছাশক্তির সর্বতোমুখী গ্রভৃতা। স্বীকার করিয়াও উহাকে 
সব্শশূঙ্খলপরিহিতা। পিঞ্জররুদ্ধা বিহঙ্গীর স্তায় পরাধীন বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। তাহাদের প্রধান যুক্তি এই £_-জাগতিক পদার্থের স্তায় 
ইচ্ছাশ্বক্তিও কার্ধ্য-কারণ-তত্বের অধীন। প্রবৃত্তি যেমন প্রতিকূল 
কারণে সন্কুচিত এবং অন্ুকৃল কারণে প্রপারিত হয়, ইচ্ছাশক্তির আকু- 
ধন-প্রদারণও তদ্রপ নিয়মণতন্ত্রের অধীন। পরন্ত, ইহাদের প্রতি- 
যোগিগণ বলেন, ইচ্ছ! কার্ধ্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত। অনুকূল ব1 
প্রতিকূল কারণ, ইহাকে কেন্ত্র-ত্র্ট করিতে সমর্থ নহে। ইহা সম্মানের 
কারণ সত্বেও মানুষকে প্রন্ষ্ট করে ন! এবং অপমানের কারণ বর্তমান 
থাকিলে অন্তঃকরণকে বিষাদে বিষ করে না। ইহা, বিজয়ীর 
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জয়োল্লাসে, বালকের মুধাময় হানতে, শোক হুঃথের নিদারুণ কশাঘাতে, 
গ্রণয়াম্পদের স্থথমন়্ প্রেমালিঙ্গনে অৃস্তঃকরণকে সমভাবাপন্র করিয়। 
রাখিতে পারে । এই ইচ্ছাশক্তির শ্বাধীনতাই মানব মহত্বের প্রধানতম 
কারণ। স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মানুষের অন্তরে গতীর দায়িত্ব বোধ 
বর্তমান। ইহার একান্তিক অসভাব হইলে, মন্তুষ্যে আর প্রস্তরে 
কোনই ইতর-বিশেষ থাকিত ন1। 

ফলতঃ এই ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বানকারী ব্যক্তিগণই পর্বাত- 
সমান বাধাবিদ্বকে বজবদ্ধলে বিদুরিত করিয়! গন্তব্যপথে অগ্রদর হইতে 
সমর্থ হয়েন। এই জীবন্ত বিশ্বাসের প্রবল পরাক্রমেই ফোষ্টার সাহেব 
কলিকাতা হইতে সুদুর দে্টপিটামবর্গ নগরে স্থলপথে উপনীত হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জীবস্ত-বিশ্বীমই নেগোলিয়নকে নীহার- 
নিত আল্পম্‌ পর্বতের সন্বীর্ণ বন্মভেদ করিয়া অস্ীয়া-সমরে বিজয়- 
নিশান উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ করিয়াছিল। গ্যারিবন্ডীর-পরো- 
গকাৰ স্পৃহা, ও ম্যাটদিনীর দ্বদেশ-গ্রাণতার মূলেও আমরা উহারই 
সাব প্রভাব সন্দর্শন করি। এই তীব্র সংবেগশালিনী ইচ্ছাশক্তিই 
একদিন উদ্ধাস্ত্রোতস্থিনীবৃত্তি বিস্ক,রিত করিয়া প্রাচীন ভারতে প্রবল 
পরাক্রমে কাব্য প্রভৃতি দৈত্যগণ, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, বালখিল্য 
গ্রতৃতি খধিগণ, ঘোমেশ্বর প্রভৃতি ভূপতিগণ, গোবিন্দ ভগবৎপাদাচাধ্য 
গোবিন্দনায়ক, চর্ধটি, কপিল, ব্যালি, কাপালি, কন্দলায়ন প্রস্থৃতি 
দিদ্ধগণের প্রাণকে পরম-পুরুযার্থ-পাধন*্মন্দিরে সিদ্ধাসনে সঙাসীন 
করিয়াছিল। রাঞধি অন্বরীষ, দেবষি নারদ, মহষি পর্বত প্রভৃতি 
পরম ভক্তগণ, এই ইচ্ছাশক্কির প্রবলত্ব সজ্বাতেই অনন্তশীর্ষ! প্রবৃত্তির 
মস্তক চূর্ণ বিচ্ণ করিয়া, সেই অতীন্রিয় সুন্দরের অনবদ্য মহ্িম! 
পরদানন্দে পরিকীর্তন করিয়াছিলেন। 


ণ৮ ধর্দ্দানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


যে কোনও ধর্মই বল, ধর্মের চরম উদ্দেশ্ঠ অকাট্য বা অথও মুখ, 
শাস্ত্রকারেরা এই অখণ্ড সুখকে ব্রহ্মানন্দ বা অব্যয় পরমানন্দ এই গৌর. 
বান্ধিত মংজ্ঞায় সম্মানিত করিয়াছেন। বেদাস্তীদ্রিগের মতে অভাবের 
পুরণের নাম সুখ, নৈয়া়িকদিগের মতে অভাবের নাশ বা! বিনাশের 
নাম স্থথ। ন্যায় ও দর্শনে ধর্মতত্ব লইয়া এই মহাপ্রভেদ !! অভাব 
পুরণের বৃত্তির নামই চেষ্টা, কিন্তু "নিরগ্রি ও নিক্রিয়” ব্যক্তিই স্তায়শান্তে 
যথার্থ পরব্রন্মের উপাপ্নক ও বথার্থ ব্রদ্মানন্দের ভোগী। নৈয়ায়িকের 
মত পরিস্ক উতর ও মুন্দরতর বলিয়। বোধ হয়। অভাবের (10০0)8- 
39) যত হ্রাসতা হয়, ততই চেষ্টার হাঁসত। হয়, চেষ্টার ভামতায় দুঃখের 
অবসাদের ভ্রামতা৷ হয়, চেষ্টার হাঘতাঁয় মনুষ্য কর্মকে পরিত্যাগ করিয়! 
জ্ঞানকে আশ্রয় করে এবং তত্বজ্ঞানের পবিভ্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ 
শনৈঃ অগ্রসর হয়। পবিত্রতা, সাধুতা, সরলতা, মৌনতা, ত্যাগ 
স্বীকার প্রভৃতি ধর্মের লক্ষণ, সুতরাং এইগুণির অভাবে ধর্মমাধম হয় 
না, এই গুলির পরিণতি (01016) জন্য প্রবলা ইচ্ছাশক্তি বা সংঘম 
সামর্থ্যের নিতান্ত গ্রয়োজন। সংযত পুরুষই "পুরুষ ব্যান”, ধাহাৰ 
ধযম-সামর্থ্য-জন্িয়াছে তিনিই ধার্িক। এই সংঘম সামর্থ্য বা ইচ্ছা" 
শক্তিই মকল নখ, সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। হিন্দুর এই 
ধম সামর্থ্য জগতের ইতিহাসে প্রবাদ বাক্য রূপে প্রথিত; আবার 
কি সংযম সামর্থ্য ভারতকে উন্নত দেখিতে পাইব? ধর্মবলই প্রক্কৃত 
বল, সংযম সামর্ধ্যই ধর্দ্ের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপাদান ॥ এই 
সামর্থ্য হইতে সকল সামর্থ উদ্ভূত হয়,ইহ! ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির 
বিধায়িক1। তাই হিন্দু! আইন আমর! আবার আমাদের প্রাচীন আর্য্য 
পিতৃ পুরুষদদিগের ন্যায় সংযম-সামর্থা শিক্ষা! করিয়। ইচ্ছাশক্তি বলে 
ইহলোকে সংসারকে আনন্দাগারে পরিণত করি এবং পরলোকে অব্যয় 


বাবা ত্রহ্মানন । ৭৪ 


অমৃতসাগরে নিমগ্ন হুইয়। সেই প্নত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্» সচ্চিদানন্দ 
পরব্রদ্দে পরমানন্দ ভোগ করি। « 


প্রীধন্মীনন্দ মহাঁভারতী। 


লিলা 


বাবা ব্রন্মানন্দ। 


মধাভারত প্রদেশে আমীরগড় নামে এক প্রনিদ্ধ, প্রাচীন ও 
প্রশস্ত হুর্ণ আছে, এই দুর্গ অনেক বৎসর কাল ব্যাপিয়া মহারা্্রীয়- 
দিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, এক্ষণে বুটিশরাজ ইহার একমাত্র শ্বত্বাধি- 
কারী ও অধিকর্তা । বড় বড় রাজ! ও নবাবের! রানৈতিক অপরাধে 
দগধোগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত .হইলে, এই দুর্গে করারুদ্ধ হয়েন। 
আনীরগড় £( 45562108117) পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। এই 
পাহাড়ের তলদেশে, ময়দানের উপরে, ছোট বনের পার্শে, এক হিনু 
সাধু অবস্থান করিতেন, তাহার নাম বক্ষানন্দ। ব্রহ্জমানন্দের “ধুনীতের 
চ'দ্বশ ঘণ্টাই সমভাবে আগুন জলিত। এই অত্যাশ্তধ্য ক্ষমতাসম্পন্ন 
শাধু বনের ভিতর হইতে বড় বড় বিষাক্ত সর্প ধরিয়া আনিয়া, 
তাহাদের বিষপান করিতেন, ছোট ছোট চিতা বাঘ ধরিয়া আনিয়! 
ধনীর পার্থ বসাইর়। রাখিতেন, বিপুলবপু বুষদিগের গ! ধরিয়া শৃন্ঠে 
উঠাইতে গারিতেন এবং অভ্রভেদী অতুচ্চ অশ্বথ মহীরুহের অগ্রভাগে 
দণ্ডয়মান হুইয়। অবলীলাক্রমে ভূমিতলে লশ্ফ প্রদান পুর্ধক পথিক- 
বর্ঁকে চমৎকৃত করিতেন। বর্ধার জলে, মাঘের শীতে অথব। 
দৈঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে তাহাকে কেহ উদ্বেলিত হইতে দেখে নাই। 


৮০ ধর্মানন্দ প্রবন্ধীবলী | 


তিনি কখন গ্রজলিত হুতাশন মধ্যে দাঁড়াইয়া তপশ্চ।রণ করিতেন, 
কথন তিনি চারি ঘণ্ট। কাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে কুর্ধ্যের দিকে তাকাইয়া 
বেদাবৃত্তি করিতেন, কথন ব! পাহাড়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
পক্ষাধিক কাল পর্য্যস্ত অদৃষ্ত থাকিতেন। ছূর্গ মধ্যে যে সকল ইংরাড 
সেনা থাকিত তাহাদের কাণ্ধেন ও কর্ণেলেরা বাবা ব্রহ্মাননকে 
অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাহার ধুনীর কেবল ভন্ম ব্যবহার 
করিয়। অনেক গোর! সৈনিক উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিল। 
ক্রমে ক্রমে বাঁঝ ব্রদ্মানন্দেনর অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া 
নানা স্থান হইতে দলে দলে নান। শ্রেণীর লোক তাহাকে দেখিতে 
আমিতে লাগিল, ব্হ্ানন্দ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! আসিরগ্ড 
পরিত্যাগ পূর্বক গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। গোয়ালিয়র 
প্রদ্দেশে মন্দেশ্বর নামে একটা প্রাচীন ও প্রদিদ্ধ নগর আছে, ইহার 
চারিদিকে পাথরের উচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের বহির্ভাগে £ক্ষুদ্র নদী। 
এই নদীর ধারে একটি তিস্তিড়ি (তেঁতুল) বৃক্ষ ছিল (উহা! এখনও 
আছে) এই বৃক্ষের তলে সাধুজী উপবেশন করিলেন। তাহার সঙ্গে 
একথানি ব্যাপ্ব চর্ম, লৌহ নির্মিত একটা যি এবং মৃত মানুষের মাথার 
খুলী নির্শিত একটি জলপাত্র ছিল। মনোশ্বরের অপর নাম 
“মন্সোর” ( 01৪0-5287) এখানে রেলওয়ে ষ্েশন আছে, !ইহা। ই্ডি- 
যান মিডলাগু. রেলওয়ে লাইনের উপরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে 
সহর দেড় মাইলের অধিক দূরবর্তী নহে। মনেশ্বরের অধিবাসীর! 
বল্লভাচার্ধ্য সম্প্রদায়তৃক্ত পরম বৈষ্ণব । সহরের হিন্দু ও জেন সকলেই 
নিরামিষাশী। প্রধান প্রধান লৌক মাত্রেই আমিষ তক্ষণের সম্পূর্ণ 
বিরোধী, অধিক কি, নদীতে কেহ মাছ ধরিলে তাহাকে ও শান্তি দিবার 
জন্ত ইহাদের একটা দেশীয় আইন আছে। এখানে মস্ত বা মাংদ 


বাব! ব্রহ্মানন্দ। ৮১ 


কেহ খাঁয়ন! এবং প্রকাশ্ঠ ভাবে কেহ তাহ! বিক্রয়ও করিতে পারে না। 
স্বরাপানেরও দৌষ এখানে নাই বলিলেই হয়। আমি যে সাধুর কথা 
লিথিতেছি, ইনি ঘোরতর তান্ত্রিক, সুতরাং মদ্যপান এবং মংস্ত ও 
মাংস ভক্ষণে ইনি অতিশয় অভ্যস্ত ছিলেন। এততিন্ন গাজা, আফিং, 
চরশ, সিদ্ধি এবং তামাকু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। আহার 
করিতে বসিলে একজন প্রকাণ্ড পঞ্জাবী পালোয়ানের ছুই বেলার 
খোরাক তিনি এক বেলাতেই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতেন, অথচ 
কোনও দিনে কোনও দ্রব্যেরই তাহার অভাব ছিল না। শান্ত্রকারের! 
বলেন, “মহাপুরুষদ্দিগের কি কখনও অভাব থাকে? যিনি প্রকৃত 
মহাপুরুষীয় পথে পৌছিতে পারিয়াছেন, তাহার কোনও বিষয়ে 
বাস্তবিক আসক্তি নাই, তাহার প্রকাণ্ত আসক্তি প্ররূত আসক্তি নহে, 
ইহ! পদ্মপত্রে বাঁরির স্তাঁয় নিল্লিপ্তিব্যঞ্জক ভাব মাত্র 1” 

পূর্বেই বলিয়াছি, মনেশ্বরের ছোটনদীর ধারে তিন্তিড়ি বৃক্ষের তলে 
বাব ব্রহ্মানন্দ একাকী থাকিতেন, তাহার সেখানে আগমনের কথ! 
কেহ জানিত না । নদীর ধারে লোকের বদতি ছিল ন1, ( এখনও 
নাই) স্থতরাং লোকের যাতায়াত প্রায়ই দেখা যাইত না। নদীতে 
কদাপি কেহ স্নান করিতে আপিলে বাবাকে দেখিতে পাইত বটে, কিন্ত 
তাহাকে ম্রাপান ও মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়! দর্শকগণ দ্বণার নছিত 
মুখ ফিরাইয়! লইত এবং তাহাকে শরেচ্ছাচারী ইতর লোক ভাবিয়! 
তাহার সহিত কথ! কহিত ন। ক্রমে ক্রমে লহরের লোক জানিতে 
পারিল, একজন গৈরিকবসনধারী সাধু নদীর ধারে মাংস পাক করে, 
মড়ার মাথার খুলীতে মদ থায় এবং নদীর মাছ ধরিয়! মারে । পসগরের 
লোকের! সাধুর নিকটে আসিয়া! বলিল, “তুমি এই স্থান পরিত্যাগ 
করিয়! যাও, নতুবা! লাঠি দ্বারা তোমার মাথা ভাঙ্গিয়। দিব। আমাদের 
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সহয়ে বা সহরের ধারে এরপ মেচ্ছকাণ্ড কখনও হয়নাই; যাহা 
হউক, ভূমি অদ্যই এস্থান পরিত্যাগ করিয়! অন্াত্র গমন কর, নতুব! 
তোমার গ্রাণরক্ষা হওয়। কঠিন হইবে” এইরূপ ভয় দেখাই 
নগরের লোকেরা চলিয়। গেল এবং মনে মনে ভাবিল, বুঝি অদ্যই নাধু 
এন্থান হইতে গলাইয়। যাইবে; কিন্তু এক সপ্তাহকাল অতীত হইয়! 
গেল, তবুও সাধুজী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন না । এইরূপে 
কয়েকবার ভয়গ্রদর্শন ও তিরস্কার কর! হইয়াছিল, কিন্তু বাবা বরন্ধা- 
নদাজী দেসকল কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। অতঃপর রাজার 
কর্মচারী ও সৈনিকেরা, মহাজন ও সওদাগরেরা, নগরের প্রধান প্রধান 
লোকের! বাশের লাঠি ও বড় বড় ইট হাতে লইয় তেঁতুল গাছের 
নিকটে উপস্থিত হইল। সেদিন কোথা হইতে কতকগুলি “অঘোরী” 
তান্ত্রিক সাধু বাঝ৷ ব্রঙ্ধানন্দের নিকটে আগমন করিগ়্াছিলেন, তাহার! 
গাছের তলে একট! পাঠ। কাটিয়া তাহার মাংস পাক করতঃ ভক্ষণ 
করিতেছিলেন। কয়েক বোতল মদ ছিল, কয়েক প্রকার মৎস্য 
সহযোগে প্রস্তুত তরকারীও ছিল, তত্ভিন্ন প্রচুর পরিমাণে ছাগমাংস 
তৈয়ার কর! হইয়াছিল। বাবা ব্রহ্ধানন্দ এবং ওঁ সাধুগণ মাংসাদি 
তক্ষণ এবং মদির! পান করিতেছেন, এমন সময়ে নগরের লোকের! 
তাহাদের সন্ুথে উপস্থিত হইয়! অতীব কটুভাষায় গালি দিতে আর্ত 
করিল। বঙ্জানন্দ বলিলেন, “আমার প্রতি তোমাদের খুব আক্রোশ 
দেখিতেছি! তোমর! এত তুদ্ধ হইলে কেন?” লোকেরা কহিল, 
“তোমাদের গনেচ্ছাচার দেখিয়! আমর! কুদ্ধ হইয়াছি, তোমর] নগরকে 
অপবিত্র করিয়াছ এবং তুমিই ইহাদের দলকর্তা। তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
সাবধান করিষা। দেওয়। ছইয়াছে, তথাপি তুমি শ্নলেচ্ছাচার পরিত্যাগ 
কর নাই। অদ্য আমর! লাঠি ধার! নিশ্চয় তোমার মাথ! ভাঙ্গিব।” 
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ঘে সময়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, দেই সময়ে মৃতমহ্য্যের 
মস্তক (5811) নির্দিত পাত্র মধ্যে মদিরা রাখিয়া মাংসসছ বরঙ্ধানন্দ 
পান করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে একটা বড় হাড়িতে ছাত পৃরিয়। 
মাংস তুলিয়া থাইতেছিলেন। নিকটে অনেক অস্থি পতিত ছিল এবং 
দেশীয় সুরার উগ্র ছুর্গন্ধে বৈষবের! অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! উঠিয়াছিল। 
নগর হইতে যে সফল লোক আনিয়াছিল, তাহাদের দূলপতিকে 
সপ্োধন করিয়া নাধুজী কহিলেন, "্বংপ! তুমি আমাকে ম্লেচ্ছাচারী 
বলিতেছ কেন? আমার যনেচ্ছাচার কোথায় দেখিয়াছ 1 দলপতি 
অতি দ্বণিত ভাবে বলিল, "তুমি এখনও মদিরা পান করিতেছ, আর 
মগলাও, মাংস ভক্ষণ করিতেছ, তথাপি স্্রেচ্ছাচার স্বীকার করিতেছ 
নাঃ তোমার মত নিলজ্জ মানুষ আর কখন দেখি নাই, তুমি ঘোরতর 
মিথ্যাবাদী» বাবা ব্রন্মানন্ এবারে রোৌধকষায়িত-লোচনে এবং অতি 
গন্তীর স্বরে বলিয়! উঠিলেন, "আমি মিথ্যাবাদী নহি, কিন্ত যদি তোমর! 
এই মুহূর্তে মিথ্যাবাদী বললিয়! প্রমাণিত হও তাহা! হইলে এই সাধুর! 
তোমাদের নাক কাণ কাটিয়! দিবে। তোমর| বলিতেছ, আমর! মদিরা 
পাঁন এবং মাংস ভক্ষণ করিতেছি; এখন দেখ, আমাদের গুরু মহারাজ। 
আমাদিগকে কি কি দ্রব্য থাইতে দিয়াছেন” এই কথা বলিয়! তিনি 
নরকপালপাত্রে মদ্দিরার বোতল হইতে যাহা ঢালিতে লাগিলেন, 
অতি বিশুদ্ধ গুভ্র নির্ঞল দুগ্ধ! বটবুক্ষের কোমলপন্পৰ ছির করিলে 
যেরূপ শুত্র হুগ্ধবৎ পদার্থ বহির্থত হয়, বোতলগুলির অলীয় পদার্থ 
(সুরা) ষেন কোনও ধন্জুঙ্জালিক মন্ত্বলে পরিফার দুগ্ধরূপে পরিণত 
হইয়াছে; যে কয়েকটা বোতল মদিরায় পূর্ণ ছিল, সে কয়েকটা 
বোতলের সুর! এবং যে নকল বোতল থালি হইয়াছিল, তাহার মধ্য- 
স্থিত বাসুও ক্রমাগত নির্শল হুগ্ধরপে নির্থত হইতে লাগিল। অতঃপর 


৮৪ ধশ্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


সপলাও, মাংসের হাঁড়ীতে হাত দিয়] যাহা উত্তোলন করিতে লাগিলেন, 
দর্শকগণ চিত্রপুত্তলিকার স্তায় দণ্ডায়মান হইয়! দেখিতে লাগিল, তাহ! 
নান! জাতীয় অতি মনোহর স্থগন্ধিপূর্ণ প্রন্থনগুচ্ছ:!! প্রথমে স্ব্ণচম্পক, 
তাহার পরে জবাকুন্ুম, তাহার পরে গোলাপ, তর্দনন্তর মল্লিকা, জুই, 
কবরী, টগর প্রভৃতি রাশি রাশি পুষ্প নির্গত হইতে লাগিল। সৌগন্ধে 
বৃক্ষ, লতা, নদীর জল, বায়ু, আকাশ, পরিপূর্ণ হইল এবং দর্শকগণ 
মাতিয়! উঠিল, যেন সে সময়ে সেস্থানে অসংখ্য পুষ্পোদ্যানের স্থষ্টি 
হইয়াছিল। সমুদয় হাড়ী এবং সমুদয় বোতল ভাঙ্গিয়া দেখাইলেন, 
কোথাও মাংদ ঝ! মদ্িরা কেহই দেখিতে পাইল না। যে স্থানে কয়েক 
মুহূর্ত পূর্ব্বে ধেনোমদ, ছাগলের মাংস, মধ্যতারতের বড় বড় পেয়াজ 
এবং রসুনের উগ্র গন্ধে জীবকুল শশব্যস্ত হুইয়। উঠিযাছিল, এখন 
সেখানে আতর, গোলাপঙ্গল, চন্দন এবং ফুলের গন্ধে স্বর্গবাদ বলিয়। 
লোকের ভ্রম হইতে লাগিল। যে কয়েক থান! অস্থি ইতিপূর্বে 
ইাড়ীর পার্থে পড়িয়াছিল, কেবল সেই কয়েক খান! হাড় পড়িয়! 
রহিল, তত্তিন্ন থাগ্য ব! পানীয় দ্রব্যের চিহ্নও লক্ষিত হইল না। বাব! 
কহিলেন, “ছুপ্ধ গান করিবার অথবা! পুষ্পের নুপ্রাণ লইবার বদি 
ইচ্ছা থাকে, তবে আইস।” এই কথা বলিয়! সাধুদিগের সহিত 
একত্রে বাব! ব্রন্মানন্দ সুমধুর সঙ্থীর্ভনে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই 
স্বীয় সঙ্গীত-ধবনিতে আকাশ পাভাল মাতোয়ার। হুইয়া উঠিল। 
নগরের লোকের! এতক্ষণ অত্যন্ত্র ভীত হইয়। কিংকর্তব্যবিমূদ্, ভাবে 
দণ্ডায়মান ছিল, এবাবে আস্তে আস্তে সেই মহাপুরুষের সন্দুথে উপস্থিত 
হইয়! ধূলাবলুষ্ঠিত হইল। ধুলি-ধৃদরিত হইয়া অতি ভক্তি ও বিনীত- 
ভাবে তাহারা বলিতে লাগিল, “মহান্ুভব! আমর! শ্বরবুদ্ধিমম্পন্ন 
মায়াময় সংসারী জীব, এই জন্ত আপনাকে চিনিতে পারি নাই, জ্ঞানচক্ষু 
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উদ্মীলিত ন| হইলে মহাপুরুষদ্িগকে চিনিয়া লওয়! মংসাঁরী মানুষের 
পক্ষে অসাধ্য । আপনি এক্ষণে. আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করুন, এবং প্রসন্ন হইয়া আপনার এই অধম দ্াসদ্িগের অনংখ্য অপ- 
বাধ মার্জনা করুন।* বাব! ব্রক্মানন্ন হাপিয়া উঠিলেন, সেই মধুর 
ছাসিতে নগরবাসিদিগের ভয়-বিহবল চিত্ত প্রফুল্ল হইল। অতঃগর 
নগরের এবং দৃরস্থ পল্লীগমূহের অমংখ্য নরনারী আপিয়। বাবার গলে 
মনোহর ফুলের মাল! পরাইয়! দিয়া এবং সুরম্য পান্ীতে বদাইয়া, নৃত্য 
ও সক্কীর্তন করিতে করিতে, ঢাক ঢোল, থোল করতাল শঙ্খ প্রভৃতির 
মহা! বাগ্তধবনির মধ্যে, মহা! ধূমধাম সহকারে বাবাকে সহর মধ্যে লইয়া 
গেলেন। চারিদিকে মহাধৃম উঠিল, সহরে এক অপূর্ব ব্যাপার ঘাট 
গেল। অতি অল্পদিবদ মধ্যে নগরের লোকেরা টা তুলিয় মন্দেশ্বরের 
নদীতটে বাবার তেঁতুল গাছের সম্মথে এক আশ্রম নির্মাণ করিয়া 
দিলেন, প্র আশ্রম এখনও বিদ্যমান, ধাব! ব্রন্মানন্দ এখনও জীবিত, 
আশ্রমনির্মাণকারী মিল্ত্রী ও মজুরগণের অধিকাংশ একখনও মরে নাই, 
এবং চাদাদাত। লোকদিগের মধ্যে বছ সংখ্যক হিন্দু ভদ্রলোক আদিও 


বর্তমান? 
মন্দির ও আশ্রম নির্মাণ করিতে করিতে মিষ্ত্রীরা দেখিল, ইট 


₹ আমি মনেশ্বরে গিয়া সহস্র সহস্র লোকের মুখে এই ঘটনার কথ! শুনিয়া" 
ছিলাম । ঢনদেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া গরোয়ালিয়র নগরে আসিয়া সেখানকায় বহসংখ্যক 
শিক্ষিত, সন্তাস্ত, উচ্চপদস্থ, ধার্শ্িক লোকের মুখেও এ কথা শুনিয়াছিলায । তন্িন্ন 
গোয়ালিয়র মহায়াজার পরিবারতুক্ত অনেক লোকে এ কথ বলিয়াছিলেন। এই 
অস্ত ঘটন| ধাহার শ্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে এখনও জীবিত। 
কয়েকজন পাডী মাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, “এই মহাপুরুষ বাস্তবিক 


অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ।* 


৮৬ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ফুরাইয়া! গিয়াছে, বদ্ধানন্দ কহিলেন, কাজ বন্ধ করিও না, হাত চাঁলা- 
ইতে থাক, হাত চালাইলেই ইট পাইবে, ইট যথেষ্ট আছে ।” মিস্ত্ীদের 
মুখে গুনিয়াছি, সেই স্বল্প সংখ্যক অবশিষ্ট ইটের মধ্য হইতে তাহার! 
যে পরিমাণে ইট আনিত, আবার দেই পরিমাণেই ইট তথায় জমিয় 
থাকিত, যেন কুবেরের ভাগ্ার, কিছুতেই ইট ফুরাইতেছে না !! মিশ্ত্ীর! 
অবাঁক হুইয়! কাজ করিত, আর বপ্িত, “ইনি মানুষ নহেন, মানুষ1- 
কারে দেবতা! নির্মাণের উপকরণাদি সংগৃহীত হইবার অল্প দিবস 
পরে, গোয়ালিয়রের ইংরাঁজ ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছিলেন, এরূপ সামান্ত 
সংখ্যক ইঙ্কে এত বড় মন্দির ও এত বড় আশ্রম নির্মাণ করা অসম্ভব 
হইতে অসম্ভবতর। তাহাকে ব্রদ্ষাপন্দ বলিয়াছিলেন, "দাহেবজী! 
তোমাদের লেখাপড়৷ আর আমাদের লেখাপড়! স্বতন্ত্র; তোমাদের 
লেখাপড়! মানুষের বিজ্ঞানের সঙ্গে, আর আমাদের লেখাপড়া ভগ- 
বানের কৃপার সঙ্গে সম্পকীভৃত; তোমর! বিজ্ঞানের নিক্তিতে ওজন 
করিয়! কাটার সমতা দেখিয়া! কত হিনাব করিয়া, অঙ্ক কিয়া কাজ 
কর, কিন্ত আমর! এসকল জানিও না, বুঝিও না, করিও না; আমর! 
কেবল খুরুচরণ ভরস1 করিয়! কার্ধ্যে নিযুক্ত হই ।” 

অনেক দিন হইল, আমি যখন মন্দেশ্বরে গিয়াছিলাম। তথন গ্রীষ্ম- 
কাল। নগরের ভিতরে কয়েকদিন ছিলাম, নগরবাসীরা বাব! ব্রহ্গা- 
ননোর অলৌকিক ক্ষমতার অনেক কথা আমাকে শুনাইয়াছিল। 
প্রধান প্রধান সর্দার জায়গিরদার শিক্ষিত সন্ত্রস্ত ও ধর্মভীরু লোকের! 
বাঝ৷ ব্রহ্ধানন্দের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও গুণের কথ। আমাকে শুনাইত। 
মুসলমানেরাও ইহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়া! বিশ্বাম করিত। 
হিন্দু ও মুসলমান এতছ্ভক্পের নিকটে যাহ! শুনিয়াছিলাম, তন্মধ্যে 
অধিকতয় আশ্চর্যের কথা এই যে, বাবা ত্রদ্জানন্ব কাহারাও নিকটে 


বাব! ব্রহ্মানন্দ। ৮৭ 


কধন৪ কিছু ভিক্ষা করেন নাই, কেহ স্বতঃপ্রবৃন্ত হই! টাঁক1 কড়ি 
সাহাধা করিতে গ্রস্ত হইলেও তিনি তাহ! গ্রহণ করিতেন ন|। 
কোনও ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তির নিকটে তাহার টাকা জম! ছিল ন1, কাহারও 
নিকটে তিনি খণী হয়েন নাই, কাহারও নিকট হইতে রেজেস্্ী পত্র, 
মণিঅর্ডার বা নগদ টাক] আদগিত ন1, আশ্রমেও একটি পয়স! জম! 
থাকিতে কেহ কথন দেখে নাই, অথচ বাব! ব্রহ্জাননের প্রতি মাসে 
রাশি রাঁশি টাক! খরচ হুইত, খরচের টাকা কোথা হইতে আসে, 
তাহা কেহই স্থির করিতে পারে নাই) বহুকাল ব্যাপিয়া ক্রমাগত 
অনুদন্ধানেও ইহার অবধারণ হয নাই। কখনও কখনও এক দিনেই 
পাচশত টাকা খরচ হইয়া যাইত। সম্বৎসর সমভাবে টাক! কড়ি খুব 
থরচ হইত, বহুবতসরকাল ব্যাপিয়া এইরূপ চলিয়! আদগিতেছ্ছে, এই 
থরচের ভ'ট! নাই, বরং জোয়ার আছে। অথচ টাকা কোথ। হইতে 

আইসে, এত বংসর মধ্যেও কেহ তাহা জানিল না। আমি যখন মন্দে- 
স্বরে গিয়াছিলাম, তখন বাবার নিত্য বায় যাহ। ছিল, তাহার মোটামুটি 

তালিক] এইরূপঃ-- 


[ প্রতিদিনের গড়ে খরচ ] 


গাজা রর র্‌ ০ 
তাঙ (সিদ্ধি) *. %৯ 
আফিম্‌ দু উট, ॥ 
চরস রঃ রর 1০ 
যদির! রঃ দু ১0০ 
ভামাকু পা রর /৪ 


একট! মহিষের খোরাক / 


৮৮ ধর্্মানন্দ-গ্রবন্ধীবলী। 


দুইট| গরুর ধোরাক . | 
নয়ট! পক্গীর খোরাক রী 1৬5 
দুইটা চাকরের বেতন রা 1/০ 
ভাগ্ডারীর বেতন *** তত /* 
পাচক ব্রাঙ্গণের বেতন ৮৯ ০ 
দাসীর বেতন ... রে /১৫ 
যোগানন্দ নামক শিষ্যের টি দিকু ব্যয় 1৩1০ 
বাজার ইত্যার্দি ... ২%/৪ 
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি, সাধু, সন্ন্যাসী... 

গ্রভৃতির জন্য ব্যয় ... ১? ১২. 
অনাথ দরিদ্র অন্ধ প্রভৃতির জন্য ..* 015 
ভাগবত পাঠক ব্রাহ্গণের বেতন **, 1৩/০ 
রামায়ণ পাঠক বাঙ্গণের বেতন  * 14৯ 
শিবমন্দিরের পুরোহিতের বেতন ..* | 
মনিরের খরচা *** ...0/5 
গাভী ও মহিষের রাখালের জন্তা :.. ] 
সন্ধীর্ভনকারীদিগের জন্য ]* 
অন্তান্য খুচর1 খরচ . 8 


অর্থাৎ মাসে গড়ে প্রায় চারি শত টাকা! ! অথচ কোন দিন কেহ 
চারিটি পয়ম। আপিতেও দেখে নাই বা গুনে নাই। পঞ্চাশ জন সাধু 
একত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেও তিনি অল্প দিতে কাতর হয়েন নাই; 
কেবল অন্ন নহে, অসংখা ব্রাঙ্গণ সাধু এবং দরিদ্রকে তিনি বন্ত, গাড়ী 
ভাড়া এবং কম্বল দান করিয়াছেন। অমংখ্য পীড়িত ব্যক্তিকে তিনি 
ছুপ্ধ, ফল মূল, ইত্যাদি দান করিয়া প্রাণ বীচাইয়াছেন।. এক এক 


বাবা ব্রঙ্গানন্দ। ৮৯ 


সময়ে তিনি হাঞ্জার বা্ষণকে ও কাঙ্গালীকে ভোজন করাইয়াছেন 
কি আশ্র্ধ্য ক্ষমতা! কি অলেটুকিক শক্তি !! 
মন্দির ও আশম নির্মিত হইবার কয়েক মাস পরে, মনদেশ্বরের 
এক মহাধনবান শেঠের বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। শ্রাদ্ধোপলক্ষে 
বহু সংখ্যক ব্রাঙ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়! আহারের উদ্যোগ কর! হইয়াছে; 
পাক সমাপ্ত; ব্রাহ্মণেরাও কদলীপত্রের সম্মুথে দলে দলে বসিয়! 
গিয়াছেন, কিন্তু এমন সময়ে কর্ম্মকর্ত। অতি ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন ) 
ভাদ্রমীম, বর্যাকাল, আকাশে ঘোর ঘটা করিয়া মেঘের উদয় ও প্রবল 
শীতল বামুর সঞ্চার প্রভৃতি দেখিয়া ব্রাহ্মণের বৃষ্টি অনিবার্ধ্য স্থির 
করিলেন । বপিবাঁর অন্যস্থান নাই, আহীর্য্য দ্রব্যও প্রস্তুত, এদিকে 
আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়ে এমন মেঘ! কর্মকর্তা ভাবিল, "অহো, আমি 
কি হতভাগ্য, আমার মাতৃশ্রাদ্ক্রিয়। বুঝি পণ্ড হুইল! এই বহুদংখ্যক 
ক্ষুধিত ও পিপাসিত ব্রাহ্গণদ্িগকে নিরাশ করিলে ব্রহ্গহত্যা অপেক্ষাও 
অধিকতর পাপের ভাগী হইতে হইবে” বাব ব্রহ্মানন্দ এই তো 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তিনি ঠিক এই সময়ে আগমন করার শেঠঞজি 
তাহার প ধরিয়! কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন, প্বাবা! আপনিই 
আমার রক্ষাকর্তা, আপনি রক্ষা না করিলে এই মহাবিপদে দাগের 
রক্ষার আর উপায় নাই। আকাশে মেঘ দেখুন। আকাশের দিকে 
বদ্ধানন্দ চাহিলেন, দে চাহনিতে অন্নি ছুটিতে লাগিল? ছয় মিনিট 
পরে বলিলেন, “ভয় নাই, ব্রাহ্গণদিগকে আহার করিতে বল, নিশ্চিন্ত 
হুইয়। তাহাদিগকে খাওয়াও ।* ভক্তত্রে্ঠ অভয় প্রাপ্ত হুইয়! ব্রাঙ্মণ 
মহাশয়দিগকে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দ নিশ্চিন্ত 
£করণে ভোগ্নে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনবান শেঠের ভোজে “রাঘ- 
ভোগশ প্রন্থত হইয়াছিল, তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বদিয়! বমিয়! তাহার! 


৯৫ ধর্মীনন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


ভোজন করিতে লাগিলেন। এক বিন্দুও বৃষ্টি পতিত হইল না, মেঘ 
যেন আকাশে আটকিয়! রহিল। ' ভোজন সমাপনান্তে, দক্ষিণা ও 
তামুল লইয়া, ব্রাহ্মণের! গৃহাভিমুখে যাইতে আরম্ত করিলে, বাব 
দ্রিজ্ঞাস৷ করিলেন, “আর কাহারও ভোজন বাকা | আছে ?” শেঠ 
কহিলেন, "আর কিছু বাকী নাই।” আকাশের দ্িকে চাহিয়া মৃদু 
মধুর হাপিতে হামিতে মহাপুরুষ কহিলেন, “আব. তেরী খুনী) যে! 
গনেরাদ। হে। সে। করো” অর্থাৎ "রে আকাশ! এখন তোর্‌ যাহ! ইচ্ছ! 
হয় কর্।* দেখিতে দেখিতে আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল, মুষলধারে বৃষ্টি 
আরস্ত হইল; পাঠকমহাশয়ের| শুনিয়া আশ্ধ্য হইবেন, সেই বৃষ্টি ও 
বাদল চতুর্দশ দিবস পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল, কেহ স্র্ণদেবকে 
১৪ দিন পর্য্স্ত দেখে নাই। লোকে বলিল, “এই মহাপুরুষের কি 
আশ্চর্য ক্ষমতা! অলৌকিক শক্তি 1” 

নগরের ভিতরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া আমি বাবা 
ব্রক্ষানন্দকে দেখিতে গেলাম এবং তাহারই অন্ুগ্রহাত্বক প্রস্তাবে 
প্রায় ছুই সপ্তাহকাল তাহার পবিত্র আশ্রমে পরম সুখে যাপন করি- 
লাম। ব্রন্মানন্দের এই সময়ে হিংঙ্গলাজ তীর্থ গমনের ইচ্ছা ছিল, 
আমি বোম্বাই গমনোগ্ভত ছিলাম, সুতরাং বোম্বাই পর্য্স্ত উভয়ে 
একত্রে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। নুর্ধ্যান্তের কিছু পরে আমরা উভয়ে 
আশ্রম ছইতে বহির্গত হইয়! রেলওয়ে ট্েশনের দিকে চলিতে লাগিলাম। 
মুখের ঘাট পার হইয়া গেলে অনেক বিলম্ব হয়, নদীর ধারে ধারে 
অন্ত একট! ঘাট পার হইলে ষ্টেশন নিকটবর্তী হইতে পারে এই ভাবিয়া 
আময়া সেই ঘাটের দিকে যাইতে লাগিলাম। আকাশে চন্দ্র ও 
তারক! উঠিয়াছে; অল্প আলে! এবং অন্ন অন্ধকার এই উভয্মে 
মিশ্রিত হইয়! যে রং হয়, দেই রংএ গ্রক্কতিহ্ন্দরী শোভা পাইতে 


বাবা ব্রহ্মানন্দ। ৯১ 


ছিলেন। যাঁইতে যাইতে একটা মহাবিস্তৃত শ্মশানে নরকপাঁল, মান- 
বাস্তি, ভগ্ন কলন, দগ্ধ কাষ্ঠথও, ছিন্নকস্থা এবং কয়েকট1 শিব! ও সার- 
মেয় দেখিলাম । সেই অন্ধকারে সেই বিকট শ্বশানের দিকে অস্গুলি 
নিক্ষেপ করিয়া বাব! ব্রক্ানন্দ বলিলেন, ”এট! কি? দেখুন, দেখুন 
এটা কি?" আমি সেই মহা! শ্শানের দিকে অন্ধকার ভেদ করিয়া 
যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সমস্ত শরীর কণ্টকিত 
হইয়। উঠিল, রোমাঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে দেহ কীপিতে লাগিল, আমি 
াড়াইয়। থাকিতে পারিলাঁম না, মূচ্ছিত হইয়| ধরাশামী হইলাম। 
যখন আমার অচেতন দেহে চেতনার সঞ্চার হইল, তথন চক্ষু 
চাহিয়া! দেখিলাম, আমি মন্দেশ্বর রেলওয়ে ট্রেশনে বাব! বরন্মাননের 
উরুতে মাথা রাখিয়। শুইয়া আছি। ব্র্ধানন্দ জিজ্ঞাদিলেন, *শরীর 
কেমন? আমি কহিলাম, "আপনি কি আমাকে স্বন্ধে বহন 
করিয়া শ্শান হইতে এখানে আনিয়াছেন 1 তিনি হামিলেন, কিছুই 
উত্তর দ্বিগেন না। শ্রশান হইতে রেলওয়ে ঠ্রেশনে আদার গ্রহেলিকা 
য়ী ঘটনা! এখনও প্রহেলিকাবৎ অভেদ্য হইয়! রহিয়াছে। শশানে যাহ! 
দেখিয়! মুচ্ছিত হুইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিব ন। রেলওয়ের 
ট্েশন মাষ্টার আমাকে বলিয়াছিলেন, “শশান মধ্যে বাৰ। ব্রদ্মানন্দকে 
রজনীতে একাকী দণ্ডায়মান হইয়। অনেকে কথোপকথন করিতে 
ুনিয়াছে অথচ শ্মপানে অপর কেহ ঢৃষ্ট হয় নাই ।* 


শ্রীধর্মানন্দ মহাঁভারতী | 


পপর ট এ $ ও 


ইটের বই। 


পৃথিবীর সতাজাতি সমূহের উৎপত্তি, উন্নতি ও উদ্ত্তির কৌতুক. 
কর বিবরণমালা, অতীব মনোনিবেশ সহকারে এবং পুঙ্থান্বপুঙ্খবূপে 
আালোচন| করিলে, জ্যামিতির সংজ্ঞার গ্তায় ইহা স্বতঃঘিদ্ধ হইয়! 
প্রমাণীত হয় যে, শ্বদেশীয় ভাষা! ও স্বদেশীয় সাহিত্যের অনুশীলন এবং 
প্রবৃদ্ধি ব্যতীত জগতের কোন জাতিই উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে 
শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। ফ্রান্স দেশের সীন্‌ 
(5910৫) নামক সুন্দর নদববের উপকৃলস্থিত দরিদ্র পর্ণকুটারে প্রায় 
পঞ্চত্রিংশ বত্মর কাল ব্যাপিয়া, যে মহাপ্রাজ্ঞ মহাত্ম। ( 11019010: 
[২০81১০%:) পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যের আদি, উৎপত্তি উন্নতি, স্থিতি 
এবং বিস্বৃতির বিচিত্র ইতিহাম আলোচন! করতঃ ধরাধামে অমরত্ব 
লাভ করিয়া গিয়াছেন, মৃত্যুর তিন মপ্তাহ কাল পূর্বে তিনি বলিয়া 
গিয়াছিলেন, মৃতগ্রায় সমাজকে, পন্ানত জাতিকে, অধঃপতিত 
মানবকে এবং ধর্মবিহীন আত্মাকে পুনর্জীবিত, জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং 
কর্তব্যপরায়ণতায় মন্ত্রপূঃত করিতে হইলে, দ্বদেশীয় ভাষ! ও স্বদেশীয় 
সাহিত্যের আলোচনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় ম্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। 
একথানি নির্মল ও নিক্ষলঙ্ক দর্পণকে মুখমগ্ুলের সন্ধে অবস্থাপন 
করিলে যেমন ভাহাতে ত্বকীয় প্রতিকৃতি অতি পরিষ্কাররূপে দর্শন 
করিতে সক্ষম হওয়। যায়, শ্বদেশীয় সাহিতা-মুকুরে সেইরূপ স্বদেশ, 
বর্ম, শ্বদমাজ এবং স্বজাতির আক্কৃতি, প্রকৃতি, প্রতিকৃতি, উন্নতি, 
উৎপত্তি, অবনতি, অবরতি, ঈক্ষা, বিভিক্ষা গ্রডৃতির সমাক পরিচয় 


ইটের বই। ছ 


[লাভে অতি সহজে সমর্থ হওয়| যাঁয়। বাস্তবিক আধিদৈবিক, 
আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক নামূক ত্রিতাপহরণ করিবার জন্ত 
সাহিত্যই আমাদের প্রধান সহায়। এই জন্যই জাতীয় ভাষার 
আলোচনায় সভ্যজাতি সতত সমুৎসুক; এই জন্তই সংগীতাচার্ধ্য 
নিধু বাবু গাইতেন--. 


নান] দেশে নান। ভাঁষ। 
বিন! শ্বদেশীয় ভাষ! 
পুরেকি আশা? 


এই জন্যই মহাত্মা রামমোহন রায় বলিতেন, প্বাঙ্গালায় ম| বলিলে 
মনে যে মাধুর্ধ্য হয়, ইংরাজিতে 01০0১০" বলিলে তেমন হয় কি ?” 
_ এই জন্যই মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স অষ্টাবিংশ প্রকার ভাষান্ 
দক্ষতা লাভ করিয়াও বলিয়াছিলেন, “আমার মাতৃভাষা ইংরাজির 
আলোচনায় আমি যে আমোদ ও আনন্দ উপতোগ করি, তাহা অন্ত 
কোনও ভাষাতে প্রাপ্ত হইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র ।* মাইকেল 
মধুনদন বলিতেন, “আমি যতগুলি ভাষ! শিক্ষা! করিয়াছি, তাহার 
সমুদায়ের একত্রিত মূল্য, আমার মাতৃভাষ! বাঙ্গাল! অপেক্ষা শতগুণে 
নানতর।” এই ভাঁষাই ইউরোপীয় মাইকেলকে ভারতীয় মাইকেল 
করিয়া তুলিয়াছিল। বস্ততঃ, মাঁনব-সমাজশরীরে সাহিত্য যেন 
নাড়ীবৎ অনুস্থান্‌, করিতেছে; মানবের দেহস্কিত নাড়ীতে যেমন 
তাহার ধাতু (7819) বাধ! থাকে, সমাজ-শরীরের সাহিত্য-নাড়ীতে 
জাতির ধাতুও সেইরূপ বাধা রহিয়াছে । 
পৃথিবীর প্রান্কাল হইতে মানবজাতি স্বকীয় মনোভাব অভিব্যক্ত 
করিবার জন্ত যে নকল কৌতুককর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 


৯৪ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


লিখন (11600 ), প$ন (1২520100 ) এবং কথন সর্বশ্রেষ্ঠ | যাহা 
কিছু রমনার অধিকার তৃক্ত, তাহার স্থায়িত্ব নঙ্বদন্ধে স্থিরতা নাই, কিন্ত 
যাহ। কিছু লেখনীর আয়ত্বাধীন, তাহা বংশপরম্পরাপ্ন স্থির থাকিয়! 
চিরস্থার়ীরূপে পরিণত হইতে পারে এই জগ্কই চিত্রণ (791760), 
খধোদন (12701251056), অশাঢণ (11600019017), হিরোগ্রিফ, 
(715100150195 ), ক্রমোগ্রাফ, (01010700078) ), মিউকোগ্রাফ,, 
উইকো্ীফ, প্রভৃতি প্রণালী অনুপারে লিখিবার প্রথার স্থষ্টি হইয়াছিল । 
হিন্দুর অপৌরুষের শ্রুতিশান্ত্রে, মুমলমানের কোরাণে এবং গ্রীষ্টানের 
বাইবেলে শব্দ “বন্ধ” বলিয়। অভিহিত; যদি লিখন-প্রণালীর স্বষ্টি 
না হইত, তাহা হইলে শবের ব্রন্মত্ব প্রতিপাদিত হওয়া কঠিনতর 
পেক্ষা কঠিনতম হইয়া উঠিত, এই জন্তই বেদান্ত বলিয়াছেন-_ 


গঈক্ষতে নণশব্দং 
[বেদান্তশ্তত্র ] 


লেখনী সহায়ে লিখিত এই শবমাল! সংক্ষিপ্ত বা বিশদ কিন্বা 
বিক্ষিপ্ত বা একত্রিতরূপে সংগৃহীত হইলেই পুস্তকের প্রথম উৎপত্তি 
হয়) পুস্তকের প্রচার দ্বারাই সাহিত্যের প্রথম শষ্টি হয় এবং সেই 
পবিত্র সাহিত্য অবশেষে নান! উপাধিতে অভিহিত হইয়া! জাতির 
মর্ধ্যাদা, গৌরব, শক্তি, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতির সংরক্ষণের শ্রেষ্ 
উপায় বলিয়। পুজনীয় হইয়! উঠে। এই জন্ই প্রাচীম পুস্তককে 
রক্ষা করা সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের একটা শ্বাভাবিকী ইচ্ছা 
এই জন্তই ব্রঙ্গশ্বরূপ শব্দ-মালাকে একত্রিত করিয়। পুস্তকাদির 
প্রণয়ন করা প্রাচীন জাতির পবিত্র কর্তব্য বলিয়। পরিগণিত 
হইত। তাহাদের লিখিত ব| সংগৃহীত শব্ষ-মাল| অবশেষে পুস্তক, 


ইটের বই। ৯৫ 


গ্রন্থ, পুথি, বই, বুক্‌, বিবলিয়স, কেতাব, কল্মা, নিয়োশ, নিমশ, 
কেরেফা. তকৃতাই, ইজিফান্‌ প্রভৃতি একশত সপ্তবিংশাধিক উপাধিতে 
বিখ্যাত হইয়। গিয়াছে । এই সকল প্রাচীন গ্রস্থের আলোচনা কর। 
অত্যন্ত আনন্দ, আমোদ ও কৌতুকের বিষয় । মনোভাব ব্যক্ত করিয় 
নেই ভাবটীকে বংশপরম্পরায় রক্ষা! করিবার জন্ত কত প্রকার অদ্ভুত 
পুস্তকাবলীর স্থষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়্ব৷ নাই। অদ্যকার এই কৌতুক- 
কর প্রবন্ধে এইরূপ একখানি অত্যস্ভূত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া আমা- 
দের উদ্দেশ্ত | 

ভূজ্জ পত্রে, তাল পত্রে, তমাল পত্রে, মেষ চর্ম অথবা কাগজে 
লিখিত কিন্বা মুদ্রত পুস্তক অনেকে দেখিয়াছেন, পড়িয়াছেন, এমথব| 
শুনিয়াছেন, কিন্তু ইটের বই কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কেবল 
'আগা গোঁড়া” ইট !__গাছের পাত। নহে, বৃক্ষের বন্ধল নহে, ভেড়ার 
পাচমেন্ট নহে, কিম্বা দেশী বা! বিলাতী কাগজ নছে--কেবল আগ! 
গোড়া ইট! এমন অদ্ভুত পুস্তকের বিবরণ কখনও কাহারও শ্রুতি- 
গোচর হইয়াছে কি? পুরাকাল হইতে সাহিত্যের অধুনাতন অতা- 
ন্নতির কাল পর্যন্ত লেখকের! যে নকল বর্ণমাল! ব্যবহার করিয়া! আদি" 
য়াছেন, এই অপূর্ব পুস্তকে তাহার একটা অক্ষরও ব্যবহৃত হয় নাই; 
মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্ত লেখকের! অতি প্রাচীন কাল হইতে 
যে নকল মদী বা লেখনীর সহায়তায় লিপি কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, 
তদনুরূপ কোনও মদী বা লেখনী এই অদ্ভুত পুস্তকের লিখন কার্ধ্য 
বাবহৃত হয় নাই; পুস্তকের পত্রাঙ্ক দিবার জন্ত কল দেশে, সকল 
সমাজ এবং সকল ভাষায় গণিত শাস্ত্রের ১,২,৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্য! 
ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু এই অন্তত গ্রন্থে তৎপরিবর্তে 
পাতায় পাতায় ক্রমান্বয়ে চন্ত্র, হর্য, নক্ষত্র প্রতৃতির চিত্রাঙ্কন দারা 


৪৯৩ ধন্মানন্ন-প্রবন্ধীবলী। 


পত্রসংখ্য| নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ; সাহিত্যামোদী স্ধীগণ বলিতে 
পারেন কি, এই অত্যাশ্চর্ধ্য পুস্তকের অস্তিত্ব কোথায়? 

মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুম্তক পাঠ করিতে করিতে কাগজের 
পাতাগুলি ক্রমান্বয়ে উপ্টাইয়। লইতে হয়; আমাদের গ্রস্তাবশির্ষোক্ত 
অপূর্ব্ব পুস্তক পাঠ করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে ইটের পর ইট, তাহাব্ন 
পর ইট উপ্টাইয়! লইতে হইবে; কখনও কখনও রাশি রাশি ইষ্টক 
উপ্টাইতে উল্টাইতে পাঠকের ক্ষীণ হস্ত ক্রান্ত ও ক্রিষ্ট হইয়া উঠে, 
ন্তরাং নিকটে কোনও সহযোগী পাঠক কিন্বা কোনও বলবান 
মজুর উপস্থিত না থাকিলে পাঠককে পরিক্লান্ত হইয়া পড়িতে 
হয়) কখনও বা রাশিকৃত ইষ্টক সমাবৃত স্তপের মধ্যে উপবেশন বা 
দণ্ডায়মান হইয়া! পাঠককে গঠন-ক্রিয়া সমাপন করিতে হয়; এই 
অত্যান্চ্য্য পুস্তকের আকৃতি, অক্ষর, ভাষা ও ভাব দেখিলে সাহিত্য- 
জগতের ধুরন্ধরগণ কিনব প্রত্বতত্বসমাজের প্রাড়বিবেকগণ গালে হাত 
দিয়! কাশী যাই কি মক্কা যই, ভাবিয়া আকুল হইবেন। প্রস্তাব 
শীর্ষোন্ত ইটের বই জগতে অপুর্ব পদার্থ_-এক অভিনব আশ্চর্য্য 
আবিষ্কার !! সাহিত্য-জগতে এমন অদ্ভূত গ্রন্থ আর আছে কি? 

যাহারা লাইব্রেরী সাজাইতে ভালবাদেন, এই অদ্ভুত গ্রন্থের এক 
অধ্যায়তে তাহাদের লাইব্রেরীকে এক বিপুল বপুর পুস্তকালয়রূপে 
পরিণত করিয়া তুলিতে পারে। মিশরের হাইরোগ্রীফ,কিন্বা কিউ- 
ফার কুফ রা অথব! পোলাগ্ডের সোবিষ্ষি অক্ষর হইতেও এই “ইষ্টক- 
নির্শিত পুস্তকের” অক্ষর অধিকতর কৌতুকাবহ। কৌতুকের আরও 
কারণ এই যে, সকল সভ্য সমাদেই লেখকেরা শ্বহন্তে লিপিকার্ধ্য 
সমাপন করেন, অথবা সময় বিশেষে নিযুক্ত লেখককে নিকটে 
বসাইয়। বর্ণিতব্য বিষয়ের বর্ণনা করিতে থাকেন এবং লেখক তাহ! 


ইটের বই। ৯৭ 


লিখিয়া লইতে থাঁকে ; কিন্তু এই ইটের বইয়ের লিখনকার্ধ্য নিরক্ষর 
কুলি বা মজুর বা মিন্ত্রীর দ্বারা সৃদ্পন্ন হয়) যিনি গ্রদ্থের প্রণেতা 
বা প্রকাশক, গ্রন্থের লিখনকার্য্যের মহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ 
নাই; এখনকার কালে মুদ্রাষন্্বের মক্ষর-নংষোক কগণ (০৩:399516973) 
গ্রন্থকারের গ্রস্থনমূৃহ “কম্পোজ” করিয়া দেন বটে, কিন্তু কম্পো- 
জিটারের বর্ণমালায় জ্ঞান আছে, ভাষার উপর কিঞ্চিৎ অধিকারও 
থাকে, কিন্তু ইটের বইয়ের লিপিকর ভাষা বুঝে ন1, রচন| বুঝে না, 
বিষয় বুঝে না, অক্ষরের নাম জানে না, অথচ সেই ব্যক্তিই এই অপূর্ব 
গ্রন্থের অপূর্ব লেখক ! ! এমন অপূর্ব গ্রন্থের বিশ্য়াত্মক বিবরণ পাঠ 
করিতে কাহার কৌতুহল ন! জন্মে? 

শ্বদেশীয় ভাষা! ও স্বদেশীয় সাহিত্যের শ্্রীবৃদ্ধি সঙ্কল্লে যে সকল 
সাঁহত্যামোদী সৎপুরুষের| অতীব অধ্যবসায়, অত্যন্ত অনুসন্ধান, 
অতিশয় অনুরাগ এবং নিতান্ত সাবধাঁনতার সহিত হস্ত, মন ও মন্তিফ 
পরিচালন করিয়া আমিতেছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নিকট এ 
কথা অবিদ্িত নাই যে, কেবল হংসবংশ ধ্বংস করিয়া “কুইল্‌্”বা কলমের 
দবারায় পৃথিবীর ৪৬১ প্রকার ভাষার বর্ণমালা লিখিত হয় নাই।* 
কা্ঠ, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি নানা উপাদানে লেখনী নির্মাণ করিয়া 
জগতের লেখকের! লিপিকার্ধ্য সমাপন করিয়াছেন ) 'ইটের বই;য়ে 
ইহাদের কোনও গ্রকারেরই লেখনী ব্যবহ্ৃত হয় নাই। সাহিত্য- 
জগতের মহিত যে সকল পণ্ডিতের দীর্ঘকালব্যাপী মন্বন্ধ আছে, অথবা 





* ইউরোপীয় 'ঞাষাতন্ববিৎ পণ্ডিতেরা গভীর গবেষণা এবং বহুকাল-ব্যাপী 
আলোচন। দ্বারা স্থির করিলেন যে, বর্তমান কালে পৃথিবীর সভা সমাজে ৪৬১ 
প্রকার ভাষা বর্তমান আছে। ইহার অধিক সংখা! খকিতে গারে। কিন্তু ৪৬১ 
প্রকার মাত্র আবিদ্ধৃত হইয়াছে। 


শু 


৯৮ ধন্নানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


বহুবর্ষকাঁল ব্যাপিয়! যাহা! প্রত্বতত্বের অনুশীলন করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যেও অনেকের নিকট, মদীর ইতিহাস এখনও অশ্রত, 
অজ্ঞাত এবং অপঠিত। পুরাকাল হইতে বর্তমান শতাব্দী পথ্যন্ত 
লেখনকার ষত প্রকার মসী ব্যবহার করিয়া! আসিয়াছেন, সকলে 
তাহাদের নাম বা উপকরণগুলি শ্রবণ বা দর্শন করিয়াছেন কি? 
প্রন্তাব-শীর্ষোস্ত “ইটের বইয়ের লিখনকার্ধ্যে কি প্রকারের মী ব্যব- 
হৃত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয়ীকরণ জন্য আমাদিগকে মসীর ইতিহান 
আড়োলন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু দেখিলাম, জগতে যত প্রকার 
মসী ব্যবহৃত হুইয়। গিয়াছে, “ইটের বই*য়ে তাহাদের একটাও ব্যবহৃত 
হয় নাই। অনেক দিনের অনুসন্ধানে আমরা ৫৩ প্রকার মপীর আবি- 
ফ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি; এই সকল মসী কোনও না কোনও সময়ে 
িখনকাধ্যে ব্যবহৃত হুইয়! গিয়াছে এবং কতকগুলির ব্যবহার এখনও 
বর্তমান আছে। এই সকল মসীর বিবরণ অত্তীব কৌতুকাবহ, প্রস্তা- 
বের বাহুল্য ভয়ে আমর] সে সকল কথার এখানে প্রসঙ্গ ন। করিয়! 
কেবল ইটের বই সম্বন্ধে যাহ! লিখিবার আছে, তাহা লিখিয়! যাইব। 
যে তুরস্কের নামে ইউরোপীয় রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ হিংসায়, স্বণায়, 
ক্রোধে এবং কখনও কখনও ভয় ও লজ্জায় ভিন্নমন! হুইয়! পড়েন, 
সেই তুরস্কের শানিত ও অধিকৃত সুবিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে প্রাচীন 
কালের অনংখ্য পণ্ডিতের আবাসভূমি ছিল। আসিরিয়া (£55%- 
75) এবং ভাঁলজিজির! 'নামক দুইটি ক্ষুদ্র দেশের মধ্যবন্তী 
মেশোপোটে মিয়। (11650008118) নামক বিখ্যাত বিভাগে বাবিলন 
(7391১)107)) নামক অতি প্রাচীন ও প্রঙিদ্ধ মহানগর এখনও বিভব- 
বিহীন হুইয়1 বর্তমান বহিষ্জাছে। গ্রীকপঞ্ডিত হিরোদোৌতসের সময়ে 
এই সহরের এক এক দিক সার্দসপ্ত ক্রোশ দীর্ঘ ছিল, এখনও ইহার 
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প্রাচীরের উচ্চতা ২০০ শত কিউবীক্‌ ফিট,। খ্বীন্ীয় ২২৩২ পূর্বে 
ইছ। নির্মিত হয়) বাইবেলের (0676915) নামক পুস্তকের দশম অধ্যায়ে 
“মীনার” জাতিদিগের ইহা! আবামভূমি বলিয়। ইহার বর্ণনা আছে।, 
বাবিলনের “নেবো” নামক দেবতার পরমপ্রিয় নরপতি নেবোকড.. 
নেজার (5000০01)201092281) এখানে বহুকাল রাজত্ব করিয়! ্রীষ্টের 
৫৬১ বতমর পূর্বে প্রাণত্যাগ করেন। পারস্তের সাইরশ. (0:03) 
এবং গ্রীশের আলেক্জন্দর, (সেকেন্দর সা) এইখানেই ভবলীল! 
নম্বরণ করিয়াছিলেন। বাৰিলন শবের অর্থ «ঈশ্বরের দ্বারদেশ,” 
সুতরাং পুরাকাঁল হইতে ইহ! পৰিত্র বলিয়া! অনেক জাতির নিকটে 
গ্রপিদ্ধ । মেশোপোটেমিয়া বিভাগের আমিরিয়। প্রদেশস্থিত বাবিলন 
নগরে এই অদ্ভুত ইটের বই দেখিতে পাওয়া যায়। এই অপূর্ব গ্রন্থের 
বয়ক্রম ছয় সহস্র বসর। খীষ্ট জন্মগ্রহণের চারি সহম্র পূর্বে ইহ 
প্রণীত হুইয়াছিল ; তদপেক্ষা ইহার বয়ম আরও অধিক কিন1, জান! 
যায় নাই। 

পরিব্রাজকের। যখন সর্ধ প্রথমে এই গ্রস্থকে দর্শন করিয়াছিলেন, 
তখন তাহারা ইহাকে গ্রস্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। এ গ্রন্থের 
অক্ষর ষে কোনও ভাবার অক্ষর অথবা! ইহার কোন অর্থ ব| উচ্চারণ 
আছে, কিন্বাঁ ইহা বে কোনও বর্ণমালার আদি, কেহই তাহ! বুঝিয়! 
উঠ্জিতে পারেন নাই। খপ ১৬১৮ খরষ্টাবধে সর্বপ্রথম ইহার কিছু 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! ঘায়। ম্পেনদেশীয় কোনও প্রা পরিব্রাজক ইহ! 
আবিষ্কার করেন।* ক্রমে ক্রমে তের থানি ইটের বইয়ের আবিষ্কার 
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টয়। আকারে ও প্রয়োজনীয়তাঁয় ইহাদের মধো যেখানি সর্ধশ্েষঠ, 
র্ভমান প্রস্তাবে তাহারই বিশেষ ও বিশ্তৃত বিবরণ দেওয়। যাইতেছে । 
মপরাপরগুলি পুস্তিকা, এই খানিই প্রকৃত পুস্তক ঝা গ্রস্থ। পৃর্ববেই বল। 
হইয়াছে, আদিরিয়গণ হুর্য্যোপানক ছিল, এই সৌরগণের সর্ব- 
শেষ্ঠ এবং আদ্দিতম শাস্ত্রের নাম “অন্তক্” (10000: )। ইহ! 
তাহাদের বেদ বলিলেই হয়। প্রস্তাব-শীর্ষোস্ত ইটের বইখানি এই 
আঁমীরিয় বেদ অথবা অন্তক। যে ভূমিথণ্ডে এই অন্তক শান্তর অব- 
স্থিত, তাহার দীর্ঘতা উর্ঘ মাইল, প্রশস্ততা প্রায় তদ্রপ3 প্রক্কৃত পক্ষে 
ই ভূমি সমচতুক্ষোণ 50081 । শ্রী ভূমিথণ্ডের উপরে মোটা অর্থাৎ 
মহ্থণ লোহার বহু সংখ্যক পাৎ সমূহ প্রদারিত আছে, তাহা খণ্ড খণ্ড 
হইলেও লৌহের শৃঙ্খল দ্বারা পরস্পর সংযোজিত আছে) এ শৃঙ্খলের 
ংযোগস্থল সমূহ এত সুকৌশলে অথচ সুদৃঢ়ুরূপে অবস্থিত যে, 
সহজে তাহা চিনিয়া উঠা ভার । পাতের সংখ্য। অধিক নহে, মোটে 
নয়টা; ইহাতেই বুঝুন, পাতগুলি কত বড় বড় আকারের । ভূমির 
উপরে লোহার পাংগুলি প্রসারিত থাকায়, পাঁতের উপরিস্থিত ইষ্টক 
সমৃহ কোনও উপায়েই নষ্ট বা জীর্ণ বা ক্ষয়গ্রস্ত হইতে পায় না। 
এ পাৎসমন্বিত ভূমিথণ্ডের নান “কুরীদ|* বহুবচনে কুরীদন্। এই 
কুরীদার উপরে এক এক থানি করিয়! অতি প্রকাণ্ড ইষ্টক প্রসারিত 
আছে; ইটের উপরে ইট, ইটের উপরে ইট, তাহার উপরে ইট, এই 
রূপে চতুর্দিকে ইট সাজান। প্রাচীরাদি প্রস্তত করিতে হইলে ইটের 
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উপরে ইট বসাইয়! মশাল। দিতে হয়, কিন্তু এস্থলে মশাল! দেওয়1 হয় 
না, হুতরাং যখনই ইচ্ছা ইট তোল! যায়, আবার বসান যাঁয়। ইট- 
গুলি ছোট বড় নাই; শত হউক, সহত্র হউক, লক্ষ হউক, সংখ্যান্ব 
ঘতই হউক না, সকল ইটগুলি আকারে সমতুল্য হওয়া চাই। এই- 
দ্ূপে ক্রমাগত ইট. নাজাইয়। গেলে যখন সাজান শেষ হয়, তথন ইহার 
আকারও ণকুরীদ্রা'র আকারের মত হইয়া থাকে, শোভার জন্য 
কেন্দরস্থলে অথবা ঠিক মধ্যস্থলে ষড়কোণ বিশিষ্ট খুব স্থৃল স্তত্ত এবং 
এঁস্তস্তের উপরে ধনুর্বাণাক্কতি একটা মূর্তি স্থাপিত হয়। অন্তকের- 
উচ্চতা কলিকাতার গড়ের মনুমেন্ট (100001701) হইতে কম 
হইবে ন1) স্তত্তের পরিধি মনুমেণ্টের পরিধির প্রায় সমতুল্য । কিঞ্চিৎ 
কম হইলে হইতে পারে; ধনুর্বাণাকৃতি ইট তাহাদের স্র্ধ্য-দেবতার 
মূর্তি ইহার উচ্চতা ২৬হস্ত। সমুদয়ে এক প্রকাণ্ড পদার্থ; তাহাতে 
আব সন্দেহ নাই। 

এই সকল ইটের গাত্রে অন্তকের' কবিতা আছে; এক খানি 
ইটের ছুই পৃষ্ঠ! পড়িয়! পরে পরে অপর ইটখানির ছুই পৃষ্ঠ! পড়িতে 
হইবে; এইরূপে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ক্রমান্বয়ে ইটগুলি 
পড়িয়া যাইতে হইবে। প্রথম ই্টকে কোনও চিহ্ন নাই, দ্বিতীয় ই্টকে 
হুর্য্যের, তৃতীয় ইষ্টকে চন্দ্রের, তৃতীয় ইষ্টকে "অরুশা” নক্ষত্রের, চতুর্থ 
ইষ্টকে গাড়, পক্ষীর, পঞ্চম ইষ্টকে মংস্তের, এইরূপ ক্রমান্বয়ে সকল 
ইটের উপরে ছবি আছে; ছবিগুলি উপরিভাগে বড় বড় আকারে 
দেখিতে পাওয়া যায়। হৃর্ধা, অর্থে ১ চন্দ্র অর্থে ২ অরুশ। নক্ষত্র অর্থে 
৩, গাড়, পক্ষী অর্থে ৪, মৎদ্য অর্থে ৫ ইত্যাদ্ি। আসিরিয়ার সৌরদের 
বিশ্বাস, সৃষ্রিপ্রকরণে প্রথমে হৃর্ধ্য, তৎপরে চন্ত্র, তাহার পরে অরুশা, 
তদন্তর গাড়; তাহার পরে মৎস্য ইত্যাদি ক্রমে স্ৃটি হয়ঃ সুতরাং 
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ইটের বইয়ের পাতা ঠিক করিয়া লওয়া কঠিন হয় না । “অন্তক পুস্তকে 
কত ইট আছে, এখনও তাহার সংখ্যা ছয় নাই, কিন্তু এপর্যন্ত এক- 
থানিও ইট নষ্ট হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত অতি যত্বে রক্ষিত 
আছে। গ্রন্থের শ্লোকসমূহ ছন্দোবন্দে বিরাজিত, কিন্তু ছন্দ বলিলে 
এখনকার কাবাছন্দের কবিতা মত দেখা যায় না, কোরাণের “আয়ে- 
তের” মত অদ্ভুত কবিতাময় গদ্য মৃত দেখায়। কোরাণের প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের কবিতা শুনিলে পাঠকের মনে অন্তকের 
কবিতা! সম্বন্ধে কতকট! ধারণা হইতে পারে। কোরাণের গদ্যময় 
কবিতা এই-- 

আল্হাম্‌ দোলিল্লাহে! রবি্বিউল্‌ আলমীন্‌। 

বিদ্মোরা। আল্রহমা নীর রহীম্‌। 

মালিকে ইয়ামুদ্দীন্‌। 

ইয়াক1 ন বুদ ইয়াকা নস্তাইন্‌। 

ইহ দিনশ সরাতীল্‌ মুস্তকীম!। 

সরাতীম্‌ লজীন! অনাআম্ত1 আলেহিম্‌। 

গয়েব উল মুক্ছবে আলেহীম্‌। 

বলদ দোয়াল্‌ লীগ। 
অন্তকের কবিতা এরূপ। শব্দ সমূহের উচ্চারণ খ্রিহুদীদিগের 

হিক্রভাষার ন্যায়; অক্ষরগুলি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে / পারস্য 
ভাষার হ্যায়) লিখিতে হয়। ইট্ গুলি মাটার, কিন্তু দগ্ধ ইট; ইট 
গুলি চতুক্ষোণ, বর্ণ লাল। সকল ইটের আকার প্রায় দমতুল্য। 
অক্ষরের আকার ধনুকের স্তায়; বর্ণমালা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, 
সকল অক্ষরই ধনুর আকার বিশিষ্ট; সহজে একটা অক্ষর হইতে 
অন্ত অক্ষরকে বিভিন্ন করা যাঁয় না, অথচ সকল অক্ষরই ভিন্ন ভিন্ন। 
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ছুঃখের বিষয়, চিত্র দিয়! আমরা অক্ষরের আকৃতি দেখাইতে পারিলাম 
না। সাধারণতঃ ইংরাজী পুস্তকের ছাপ! অক্ষরের আকৃতির মত। 
অতিকষ্টে কবিতাগুলি পাঠ কর! যায়, কারণ ইহাদের ভাঁষায় 701০- 
(08107 নাই। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় মাথু, মার্ক প্রভৃতির ৩৬ 
[:550217906 (বাইবেল) স্থিত 0০399] সমূহের কবিতা যেরূপ 
00170009100 শূন্য হইয়া লিখিত হইয়াছিল, ইহাও তদ্রপ) নমুন। 
স্বরূপ, মনে কর, 41909761929 070০60% [টা ৮10, ০1070659 8170 


£631017911017” এইটী লিখিতে এইরূপে লিখিত হইবে-- 
51)9201075251090)91811101)01000095520701691150861017,” 
দেখিলেন, শব্ষসমূহ কেমন ঘন ঘন ভাবে সংযোজিত, মধ্যে 


কোথাও বিচ্ছেদ বা বাবধান নাই | বাঙ্গাল! ভাষায় নমুন| দেখুন। মনে 
কর, প্বসন্তের বিমান-বিহারী বিহচ্গ-বর্গের বিনোদ কলরব” এইটা 
“অন্তকের অক্ষরে লিখিতে হইলে এইরূপ হইবে-- 


“বসনতেরবিমানবিহারীধিহঙ্গবর্গেরবিনোদ কলরব” 
তাহাদের ভাষার যুক্তাক্ষর নাই, তাহাতেই “বিহঙ্গ শব্ধ বিহন্গ 


লেখা হইয়াছে । অক্ষরের নাম “বাঁশী”; বির্শ অর্থে আসীরিয়ার 
ভাষায় তীর বা বাণ (৫0৬) স্বঝার। ইংরাজীতে ইহার নাম ০০61- 
00110. 07912009151 কাচা ইটের উপরে সর্হু নামক মগের শৃঙ্গের 
দ্বারায় অক্ষর খোদ্দিত হয়, তদস্তর এইট অগ্রিতে দগ্ধ করিয়া গাঁয়ে 
*নোবাইন্দ্‌” মণী দ্বারা রং করা হইয়া থাকে। বলদের অন্ত্রী হইতে 
চর্বির ন্যায় পদার্থে নিমরুদ দেশীয় “জেরো? নামক লতার রস মিশাইয়! 
প্রচণ্ড রৌদ্রে স্থাপন পৃর্র্বক ধে ধূগর বর্ণের গাড়, এবং চিরস্থায়ী মী 
প্রস্তুত হয়, তাহার নাম নোবাইন্দী। কিউফা1, বশোরা, বোগদাদ, 
যোগুল, উরফা, আলজিজিরা, নিনেভ। প্রভৃতি স্থানের দক্ষ মিস্ত্রিগণ 
আসিয়া & অক্ষর খোদে; তাহার! অক্ষরের নাম উচ্চারণ জানে না, 


০৪ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


অন্ত ইটের নমুনা দেখিয়। অক্ষর খোঁদন করে) মিস্ত্রিদের পক্ষে অক্ষ- 
রের নাম জানা! একট। গুরুতর অপরাধ বলিয়! গণ্য হয়। অস্তক 
শাস্ত্র ৪১ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহা! অতীব বৃহৎ গ্রন্থ। কোনও পটুগীজ্‌ 
পরিবাজকের প্রকাশিত কোনও গ্রন্থে অস্তকের চতুর্দশ অধ্যায়ের 
কতকগুলি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। ইংরাজি হইতে 
বাঙ্গাল! ভাষায় তাহার নমুন| দেওয়। গেল-_ 

“তদনস্তর শিউরিদশের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়। গেলে, পবিত্র আশুর 
নুষ্যের উপাপনা করিলেন। শিউরিদশের শোণিত মন্দিরে আনীত 
হইলে আকাশের নক্ষত্র সমূহ দিবসে উদ্দিত হইল? প্রধান পুরোহিত 
একটা নক্ষত্রকে স্পর্শ করিলেন; এ নক্ষত্রের কিরণমাল! একটা 
সুবর্ণ পাত্রে বন্ধ করিয়। আনীত হইয়াছিল; এ কিরণ হইতে শত শত 
দেবতার জন্ম হইয়াছে। হেকিরণ! তুমি আমাদের সহায় স্বরূপ 
হও; হেকিরণ! তুমি আমাদের জ্যোতিম্বরূপ হও) হে কিরণ! 
তুমি আমাদের জয়স্বরূপ হও$ হে কিরণ! তুমি আমাদের তোগ- 
স্বরূপ হও )” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

প্রবাদ আছে, আশুর (5581) নামৰ মহাপুরুষ আসিরিয়া 
দেশের স্থাপনকর্ত।। অন্তক নামক শাস্ত্র সকল সময়ে খোল! থাকে 
ন1) তুরস্কের বড় ঝড় জাকারের মূল্যবান কার্পেট দ্বারা আবৃত 
থাকে ; বৎসরে তিন বার ইহা! অনাবৃত করিয়৷ সাধারণ্যে প্রদর্শিত 
হয়। প্রধান পুরোহিত আসিয়! জানুয়ারির শেষে এবং জুন মাসের 
শেষে এবং অক্টোবর মাসের শেষে ইহ! দেখাইয়া দেন। জুন মাসে, বৃষ্টি 
না হইলে, ইহা তিন দিন থোল| থাকে, সুর্যের কিরণ এবং চন্দ্রের 
কিরণ স্পর্শ করান ইহাদের উদ্দেন্ত। জানুয়ারি এবং অক্টোবর 
মাসে কয়েক ঘণ্টা মাত্র খোল! থাকে। গ্রন্থের প্রত্যেক গ্লোকের 


ইটের যই। ১০৫ 


শেষে 'সবর্, শব লেখা আছে, এই সবর্‌ শষ হিন্দুর “ইতি বা 
তথান্ত্$ এবং মুপলমানের প্আমীন্‌,৮ র্লিহুদীর *শোলা” এবং 
্ষ্টানের £51760 তুল্য | আমিরা দেশে এখন বহুসংখ্যক খ্রীষ্টানের 
বাম, কিন্তু তাহ! হইলেও প্রাচীন আমিরীয় মতের দৌরদিগের নিকটে 
ইটের বই এখনও মহা পবিত্র এবং মহাশক্তি-সম্পন্ন বলিয়! পুজা । 
তাহাদের বিশ্বান, এই অন্তক মানুষের হাতের তৈয়ারী নহে। অনেকে 
বলে, ইহার স্পর্শে রোগ, শোক, পাপ তাপ পলাইয় যায়। 

অপর ইটের বই সঞ্থন্ধে আচার্য্য সেস্‌ পাহেব (58/০6)) তাহার 
বৃহদাকার গ্রন্থে ইংরাজি ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ 
করিয়! প্রস্তাবের উপসংহার করিব । দ্বাবিলনের প্রাচীন অধিবা- 
সীর! ত্রিশূলের মত কলমে এবং তীরধনূর মত অক্ষরে কাচা ইষ্টকের 
উপরে তাহাদের পুন্তকাদি থোদিত করিত। ইট পোড়াইলে 
লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিত।. এই জন্ত ইংরাজিতে ইহার নাম 
0817510) ৮1605) নেবুকড.নেঞ্জার গ্রভৃতি সম্াটগণ প্রধান 
গ্রধান পণ্ডিতদ্দিগকে, সুবর্ধের ত্রিশূলাকারে লেখনী নিম্মাণ করিয়| 
উপহার দ্রিতেন। কোন কোন কলমের আকার বন্দুকের মত 
ছিল। তুরস্কের কৌগ্ডিক (7০97)1:) নামক রাজকীয় পুস্তাকালয়ে 
একখানি পুস্তক ছিল, তাহাএ কলমের নহায়ে থোদিত হইয়াছিল। 
আগ্তরবাণি এবং বৈরে" নামক পুরুষদিগের চেষ্টায় এ পুস্তক পরিশেষে 
সোনার পাঁতার উপরে খোদদিত হয়। খ্রীষ্টের ৩৮০ বদর পূর্বে 
000910010 অক্ষরে প্রচলন ছিল, খ্রীষ্টের জন্মের ৬৫ বদর পরেও 
ইছার ব্যবহার গুন! গিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ শ্রীষ্টান্দে হইতে এবন্প্রকার 
অক্ষরের প্রচলন শুনিতে পাওয়া যাক নাই। শ্ীধর্্মীনন্দ মহাঁভারতী 


উর কাই 


সামারামের রোজা । * 


ই্ ইত্ডিয়! রেলওয়ে লাইনের তত্বাবধানে মোগলসরাঁই হইতে 
গলা পযন্ত যে.নৃতন লৌহবর্ধ প্রস্তত হইয়াছে, তাহার মধাদেশে 
সাসারাম অন্যতম ্রেশন। রেলওয়ে-প্রাঙ্ণ হইতে (পদব্রজে ) 
সাসারাঁম নগর প্রায় পঞ্চদশ মিনিটের পথ। এই প্রাচীন নগরের 
চারিদিক বিদ্ধ্াগিরির শাখামালায় পরিবেষ্টিত। বেহার প্রদেশের 
অন্তর্গত সাসারাম নগর, আরা! (সাহাবা) জেলার একটি মহকুম! 
এবং স্বাস্থাকর জলবায়ুর জন্য চিরপ্ররিদ্ধ। কোন্‌ সময়ে ইহার 
প্রথম প্রতিষ্ঠ। হয়, তাহা সহজে স্থির কর! যায় না, কিন্তু মুপলমান 
শামনকালে ইহ! ধনধান্ে পরিপূর্ণ ছিল এবং বিদ্বান ও বিদ্যোতমাহী 
ব্যক্তির আবাদ ছিল, একথা ্পইতঃ জানিতে পরা যায়। শেখ, বদরুদ্দীন 
হয়দার নামক জনৈক মুসলমান এঁতিহাপিক হার *্বেয়াণ এ 
তারিখ এ হিন্দ্‌” নামক স্থুবৃহৎ পারস্ঠ গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;-_"্মানা- 
রামে ক্ষুধিত, পিপাসিত, বিবন্তর, দরিদ্র বা ভিক্ষুকের বাম নাই ) এখানে 
গ্রত্যেক অধিবামীর গৃহ ধন ও ধান্যে ভরা আছে) প্রতোক গৃহকে 
পণ্ডিতের ও মৌলবীর আশ্রম বলা ধাইতে পারে।” কবিবর কালিদান 
ধারানগরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন “অথ ধারানগরে কো২পি মূর্খ ন 
নিবসতি”” অর্থাৎ ধারানগরে একটি মূর্খও বান করে না) সান!" 
রামের প্রশংসায় মুসলমানের! ঠিক তাহাই লিখিয়াছেন। আর 
একজন ইশলামীয় গ্রন্থকার বলেন, প্নগরের প্রায় সর্বত্রই নান 


০০০০ 


* সন্তান্ত মুদলমানদিগের কবরের উপরে যে সমাধিগৃহ নির্মিত হয়, ত।হার নাম 
“রোজা"। ধর্মাগরায়ণ মুলমানদিগের সমাধিগৃহকে “দর্গা"' বলে। 


সাসারামের রোজ । ১৩৭ 


বিদ্যার চর্চ। হই] থাকে, নগরের প্রত্যেক অংশই সন্দিদ্বানের আঁশমে 
পরিপূর্ণ এবং হিন্দু ও মুদলমান এতছৃভয়ে পরম সুখে ও শান্তিতে 
এখানে বান করে ।” * কলিকাতা হইতে সাসারাম ৪০৬ মাইল দূরে 
অবস্থিত এবং হাবড়| রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সাসারামের তৃতীয় শ্রেণীর 
ভাড়া ৫. টাকা মাত্র । নানা কারণে প্রাচীন সাসারাম প্রসিদ্ধ, কিন্ত 
বর্তমানকালে “রোজা” ভিন্ন এখানে দেখিবার আর কিছুই নাই। 
আগ্রার তাজমহল, বিজাপুরের মশ.জিদ্‌ এবং নিজামাধিকৃত গুলবর্গার 
মমাধি ভিন্ন ভারতবর্ষে এত বড় রোজা! আর নাই। এই জগন্ধিখাত 
রোক্কা দর্শন করিবার জন্ত ইউরোপ, আমেরিকা, আফ গানিস্থান, 
গজ.নী, বোগ্রাদ্‌, পারস্ত প্রভৃতি দুরবর্তা স্থান সমূহ হইতেও ভ্রমণ- 
কাগীরা মানারামে আগমন করিয়া থাকেন। “রোজা, ও দরগা» 
মুদলমানদের তীর্ঘক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। বেহার প্রদেশে সাসারামের 
রোজ! এক অপূর্ব দৃপ্ত ! মুপলমান জাতির ইহা এক অদ্ভুত কীর্তি !, 
মুসলমান শাদনকালে, ভারতবর্ষে যে সকল ব্যক্তি সম্াটপদে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্ো পাঠান বংশ এবং "স্থরূ* সম্প্রদায় ভুক্ত 
প্রমিদ্ধ সের সাহ অন্ততম। ইহার পিতা জৌনপুরের রাজার অধীনে 
জায়গীরদার ছিলেন। কগোজের যুদ্ধে হুমাযুনকে পরাজিত করিয়া 
পাঠান সের খা! “সের সাহ” নাম ধারণ পূর্বক ১৫৪ শ্রীটাবে 
দিল্লীর সম্রাটসিংহাঘনে অধিরোহণ করেন। অগাধারণ অধ্যবপায় 
এবং অমিত নাহনবলে মের নাহ অতি সামান্য অবস্থা হইতে সম্রাট, 
পদ্বীতে উপনীত হইতে সমর্থ হৃইয়াছিলেন। আফগানদিগের 
আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা! করিবার জন্য পঞ্জাবের ঝেলম 


* পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, হিন্দু শাসনকলে স।সার|ম) জৌনপুরের 
রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। 
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নদতটে রোটাশ, দুর্গ, সের সাহেদ অন্যতম প্রধান কার্ডি; গোঁ 
হইতে রোটাশ পধ্যস্ত সেরসাহ, অতি পরিফার ও প্রশস্ত রাজবর্জ 
প্রস্তত করিয়৷ দিয়াছিলেন, তাহার ছুই ধারের রমণীয় বৃক্ষশ্রেণী, 
দ্থনদর সরোবর, গভীর কূপ এবং মনোহর পাস্থশাল| সমূহ পাঠানদিগের 
প্রজাহিতৈষীতার চিরস্থায়ী নিদর্শনরূপে বর্তমান আছে। সাঁদারামের 
রমণীয় রোজ, এই সের দাঁহের অমর কীর্তি। সের দাহ নানা শান্তর, 
বিদ্যায় ও নান! ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন) সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গালা, 
পারস্য, আরব্য, তুকাঁ প্রভৃতি ভাষায় তিনি ধিশেষ পাণ্ডিত্য ও অধি- 
কার লাভ করিয়।৷ তৎকালীয় পণ্ডিতদমাজের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। 
বাবর, আকবর ও তৈমুরলঙ্গ ব্যতীত এত বড় বিদ্বান সম্রাট, ভারত- 
বর্ধেন্ন মুসলমানদিগের মধ্যে আর কেহই ছিল না) জনৈক ইউরোপীয় 
এঁতিহাসিক লিখিয়াছেন, “5109191)8. ৪9 035 111017065৮ 1021 
91715 007০, সের সাহ কেবল পা্ত্যে প্রনিদ্ধ ছিলেন, তাহ! 
নহে, সাহম ও বলবন্বাতেও তিনি অজেয় এবং অতুলনীয় ছিলেন, 
তাহার সময়ে তাহার মত বপবান লোক আর দ্বিতীয় পাওয়া 
যাইত না। তাহার প্রকৃত নাম ফকিরউদ্দীন মেরা) মের দন! 
তাহার উপাধি মাত্র। নর সাহের পিতা সাসারামে বনতিবাটী 
নির্মাণ করিয়াছিলেন এন্ন্ত সাপারামের প্রতি সের সাহছের খুব 
অনুরাগ ছিল; প্রতি বৎসর ছুই তিন বার তিনি দিল্লী হইতে 
সানারামে আগমন করিতেন । মাসারামকে তিনি প্দার্-উল্‌ সুলতান” 
অর্থাৎ ভারতের প্রক্কৃত রাজধানী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সাসা- 
রাম নগরে তাহার মৃত্যু হয়, ইহা! তাছার আকাজঙ্ষ। ছিল এবং খর স্থানেই! 
তাহার সমাধি হয়, এই উদ্দেশে তিনি ঈীষ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, 
এই জন্ত সানারামে তিনি নিজের সমাধি (রোজ) নির্মাণ করিয় 
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গিয়াছিলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, সাঁসারাঁমে তাহার মৃত্যু হয় 
নাই। কালিগ্ররের যুদ্ধে রাজা কীর্তিসিংহের বন্দুকের গুলিতে 
মের সাহ আহত হইক়! প্রাণত্যাগ করেন, তথ] হইতে তাহার শবদেহ 
সাসারামে আনীত হইয়! সমাধিস্থ হইয়াছিল। 

রেলওয়ে ষ্রেশন হইতে নথরের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্বে 
রোজার অত্যুচ্চ স্ুবৃহত “্গণ্থুজ” ঘৃষ্ট হইয়। থাকে। একটি প্রশস্ত 
ও পুরাতন সরোবরের মধ্যে এই রোজ! প্রতিষ্ঠিত । ডশন্‌ (02501 ) 
নামে ইংরাজ ভ্রমণকারী ও এতিহাঁমিক লিখিয়াছেন, "আমি যখন 
সামারাষে গিয়াছিলাম, তথন এই সরোবর এক মাইলের অধিক দীর্ঘ 
ছিল” এক্ষণে ইহার দীর্ঘ কমিয়া গিয়াছে । অমৃতসহরের শিখদিগের 
গুকদরবার (99100 [00019 ) এইরূগেই অবস্থিত, কিন্তু অমুত 
গহরের মন্দির অপেক্ষা এই রোজ! অধিকতর উচ্চ ও বুহৎ। এই 
সরোবরের চারিদিকে অনেক সুন্দর ও প্রশস্ত ঘাট ছিল, এখন তাহার 
অধিকাংশই ভগ্র হুইয়৷ গিয়াছে, স্থানে স্থানে চিহ্নমাত্র বর্তমান আছে, 
কোন কোন স্থানে নৃতন ঘাট প্রস্তত হইয়া গিয়াছে । সরোবরে 
বন্পু ধৌত করা, কিন্বা নান করার অনুমতি নাই, কেবল একটি ঘাটে 
স্রীলোকেরা নামান্ত সখ্যাক্ সায়াহ্ছে মুখ হাত ধূইতে পারে, এই ঘাট 
একজন মুসলমান সন্নযাসিনী (ফকিরণী) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। 
অনেকেই অবগত আছেন, সাসারাম যে জেলার অন্তর্গত, দেই জিলার 
জগদীশপুর নামক গ্রামে সুপ্রমিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের অন্ততম নেত! 
কুমার সিংহের জন্ম হয়; ১৮৫৭ গ্রীষ্টা্ে যখন বেহারের ইংরাজ 
রমণীর! একজন মাত্র বুটাশ পুরুষের সহিত অতি গোপনে সাগারামা- 
ভিমুখে পলায়ন করেন, কুমারসিংহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়। সাসাঁ- 
রামে এই মরোবরের পার্খে তাহাদিগের মন্ুখবন্তী হইয়া অস্ত্র প্রয়োগ 
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করেন। মোটে ১ জন ইংবরাজ পুরুষ এবং ১৬ জন বুটাশ রমণী ছিলেন, 
ইহার! অসাধারণ বীরত্ব দেখাইপ্!, কুমারসিংহের অনেক সেনাকে নিহত 
করিয়া, অবশেষে মৃত্ামুখে পতিত হয়েন। একজন মুসলমান সন্গ্যা- 
দঘিনী এই অসাধারণ বুটাশ বীরত্বের দৃশ্ঠ শ্বচক্ষে দর্শন করিয়। এমনই 
বিশ্মিত হইয়াছিল যে। এ মরোবরের এক পার্খে একটি ঘাট 
প্রস্তুত করাইয়া দেন, এ ঘাটের নাম প্গর্দর ঘাট” (1017 21720, 
উর্দভাষায় গদ্দর, অর্থে বিদ্রোহ। সরোবরের চারিদিকে কোনও 
কোনও স্থানে নেমাজের জন্য মুনলমানদিগের দরগা আছে, পুকুরে 
বড় বড় মৎস্য খুব প্রচুর; মতস্তখাদকেরা বলেন, এই মত্ত খুব 
সুস্বাদু। অনেকে তীর, তোপ, কুঠার, বড়িশ! প্রভৃতি দ্বার] মধ্স্ত 
মারে। রোজায় যাইবার জন্য পুকুরের মধ্যে প্রশস্ত পথ আছে, সেই 
পথ দিয়! কিয়দ্,র গমন করিলে উচ্চ সিড়ি দেখিতে পাওয়া 
যায়, দেই পিঁড়ি দিয়া রোজায় উঠিতে হয় । উঠিবার পরে 
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন সমুদয় পুফরিণীর চারি 
ধারে পুরাকালে সুদৃঢ় মুন্ময় গড় ছিল, তাহার ভগ্রচিহ্ন এখনও 
বর্তমান। রোজার চতুপার্খে অতি উচ্চ, অতি দৃঢ় এবং অতি 
প্রশস্ত ও সুন্দর প্রস্তরের বেষ্টন বা দেওয়াল আছে, ইহ! দেখিলে 
আগ্রার কিল্লার দেওয়ালকে ন্মরণ হয়। রোজার চারি পার্থখে ছুই 
তবক্‌ বারাণ্ড। এবং ছুই তবক্‌ প্নিগাই” আছে) রোঙ্গা খুব উচ্চ। 
ভিতরে প্রবেশ কবিলে প্রথমেই পারাবত, চটুই, বছর প্রভৃতির 
চীৎকারে বিরক্ত হইতে হয়) বহুকাল হইতে রোজার গশ্ুজের ভিতরে 
ভিতরে এই সকল পাখিরা বাস করিয়া! আছে। রোজার দেওয়ালে 
কোরাণ খোদিত ছিল, অনেক স্থানে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । স্থানে 
স্থানে অতি মনোহর কারুকাধ্য এখনও দৃষ্ট হয়। রোজার গাণথুনীর 
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পরিচয়, লেখনীর বর্ণনায় দেওয়! যায় না। ইহা স্বচক্ষে মমাক দর্শন ন। 
করিলে কৌতুহল মিটে না। গণুজটি তিন অংশে বিভক্ত, এক্ষণে 
ছুইটি অংশ বর্তমান, তৃতীয় অংশ ভগ্ন হইয়া! গ্রিয়াছে। দেওয়ালের 
একটি পার্খে "সংগ২এ-জবব,র” নামক পিঙ্গল বর্ণের প্রস্তরে সের সাহের 
বিরচিত একটি পারস্ত শ্লোক খোদ্িত আছে, তাহার অর্থ এই-. 
"সম্রাটের কেহই অধীন নহে, কিন্তু মৃত্যুর সকলই অধীন, অতএব 
মৃত্ভার ভন্ত প্রস্তত হও) ইহকালে মিছামিছি জীবন কাটাইলে, পর 
কালে কি হইবে, তাহার সম্বাদ রাখ ক? আমি তৃণাপেক্ষাও লঘু, 
মহাপাপী অপেক্ষাও অধম; হে মহম্মদ! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর, 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।” 

রোজার চারিদিকে চারিটি প্রস্তর-নির্শিত দর্ওয়াজ! আছে। 
অনেক দিন ভালরূপে সংস্কার (মেরামত) ন1 হওয়ায় দরওয়াজার 
অবস্থা ভাল নহে। সখের বিষয় এই, ইংরাঙ্গ গবর্ণমেণ্ট রোজার 
স্কার জন্ত প্রতিবৎপর কিছু কিছু টাকা দিতেছেন। গ্রিষ্টায় 
১৮৮২ অব্ে ইংরাজ গবর্ণমে্ট কর্তৃক ইহার প্রথম সংস্করণ হয়। 
প্রথম দ্বারের দেওয়ালের বামপার্শের একটি বৃহৎ প্রস্তরে ইংরাক্জি অক্ষরে 
নিয়লিখিত কথাগুলি খোর্দিত আছে-_ 
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সাসারামের রোজার স্থান অতি নির্জন, ইহার প্রাঙ্গণ অতি সুন্দর এবং 
ইহার অভ্যন্তর অতীব গান্তীর্ঘ্য ব্যঈ্ীক। সাধক ও ভক্তদিগের এই 
রূপ স্থান সাধনের উপযুক্। 

সের সাহের রোজার একটু দূরে সের সাহের সহোদরের রোজ! 
আছে, এ রোজ এই রোজ! হুইতে স্বতন্ত্র এবং আকারে অপেক্ষা” 
ফুত ছোট। হোসেন সুর সা (সের সাহের ভ্রাতা) ইহাতে সমা- 
ধিস্ হইয়াছিলেন। ইহ] একটি উদ্যান মধ্যে অবস্থিত, এ উদ্যানের 
চারি পার্খে দেওয়াল। সর সাছের রোজা, মের সাহের রোজার 
্যায় সুদৃঢ় হইলেও তত সুরম্য নহে বলিলেই হয়, মধ্যে মধো দুই 
একট নিম্ব বা আম বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোজার পারে 
একটি ছোট মশজিদ্‌ আছে, তাহাতে কতকগুলি মুসল্মান মোল্লা ও 
ফকির বাদ করেন । ইহার ধারে একটি ছোট পুষঙ্করিণী বর্তমান 
আছে। হোসেন খ। সদাই বলিতেন, সত বাবহার দ্বার1 দুষ্টের 
সংশোধন ও দমন করিবে, কিন্তু তাহার এই অভিমতি শেষে পরিবর্থিত 
হইয়াছিল; তিনি এক সময়ে কতকগুলি দুষ্ট লোকের হিতসাধন 
করিতে গিয়! গুরুতর রূপে আঘাতিত হয়েন, এই আঘাতেই তাহার 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুশষায় তিনি বলিয়াছিলেন, “সতের সহিত অসৎ 
ব্যবহার যেমন দূষনীয় অসতের সহিত সতব্যবহারও তেমনি অবাঞ্থ- 
নীয়।” হোশেন সুর সাহ এই রোজা মধ্য সমাধিস্থ হয়েন, তাহার 
রোজার দেওয়ালের পার্থ, ঠিক এ অর্থে নিয্ললিখিত পারন্ত-শ্লোক 
থোদ আছে-- 


হিন্দুশব্দ-তন্ব। ১১৩ 


"নেকোই বাবদ! গর্দন্‌ চুণা নশত। 
কেবদ্‌ কর্দন্‌ বজায়ে নেক্‌ মর্দা॥” 
এই শ্লোক, ইরাণের মহাকবি সেখ সাদি প্রণীত “গোঁলেন্ত।” 
কাব্য হইতে হোশেন সুর মাহের বন্ধুর উদ্ধত করিয়াছিলেন । 
শ্রীধন্মীনন্দ মহাভারতী | 





“হিন্দু” শব-ততত | 

হিন্দু এই ক্ষুদ্র শব্ধ লইয়া নান! স্থানে, নান! সময়ে, ননি| শ্রেণীর 
লোকের দ্বার ঘোরতর আন্দোলন ও আলোডন হইয়! গিয়াছে । সার 
উইলিয়ম জোন্স, আচার্য্য মূর এবং কলিকাত1 নগরীর আসিয়াটিক 
সোসাইটি নায়ী ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রত্ুতত্ব-মভার 
ন্ুষোগ্য সংস্থাপয়িতা শ্রীল শ্রীধুক্ত বিদোতসাহী ওয়ারেণ হেষ্টিংদ হইতে 
আরস্ত করিয়া “আরিয়।” বা “আধ্য'সমাজের প্রবর্তক শ্রীল শ্রীদয়ানন্ন 
সরস্বতী পর্যান্ত, হিন্দুশব্ধ লইয়া তর্ক বিতর্ক, বাদ প্রতিবাদ অথবা 
তপ্ত! বিতণ্া করিতে কেহই বাকি রাখেন নাই; কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই যে, এই সকল আন্দোলন ও আলোড়নের পূর্বে “হিন্দু” শব্দ 
সম্বন্ধে সাধারণের যে সন্কীর্ণ জ্ঞান ছিল, ইহার বহুকাল পরেও সেই জ্ঞান- 
সঙ্গীর্ণতার পরকঞ্চিন্নাত্রও বিপ্রকর্ষণ বা সম্প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া বোধ 
হয় ন1। প্রায় পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পুর্ব পঞ্জাব দেশান্তর্গত পাতিয়াল! নামক 
প্রসিদ্ধ মিত্ররাজ্যের নরাধিপতি অশেষ সদ্গুণসমাণস্কৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত 
মহারাবাঁ মহেত্দ্রনারায়ণ সিংহ বাছাছুর শ্বকীয় রাজ গ্রাদাদে নান! দেশ এবং 


নানা দিক হইতে প্রান্ত পুরুষদিগ্রকে আমন্ত্রথ!করিয়া “হিন্দু” শব্দের 
৮ 


১১৪ ধর্মমানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


সংজ্ঞা, উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, অর্থ, ভাষ্য প্রভৃতি দধ্বন্ধে মীমাংসা! করিতে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন; প্রায় এক সপ্তাহ্কালব্যাপী শুদ্ধ তর্কবিতকের 
পর দেখা গেল, সভাগৃহে প্রবেশের পুর্বে প্ডিত পুরুষদিগের “হিন্দু”? 
শব্দ সম্বন্ধে যে সংস্কার ও বিশ্বাম ছিল, সভা হইতে বহির্গত হইয়া ষেই 
অপুর্ব মংক্কার ও ভ্রমাত্মবক বিশ্বাসের খিন্দুমাত্রও ভাস বুদ্ধি হয় নাই। 
পঞ্জাব প্রদেশে যখন পঞ্ডিত দয়ানন্দ মরন্বতী মহাশয় “হিন্দু শব্দ হীনহ- 
ব্যঞ্জক এবং তজ্জন্ত ইহা মবাঁখা পরিহার্ধ্য” গ্রভৃতি উত্তেজনায় হিন্দু 
সাধারণকে উত্তেজিত করির। হিন্দু নাম পরিত্যাগের পরামর্শ করিতে; 
ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে “হিন্দু নাম মহত্বব্যপ্রক আতরাং এই পবিগ্ 
নাম সব্বথ| অপরিহীর্ধা,» এই ভাবে মেদিনীপুর ইংরাজি স্কুলের তদানী- 
স্তন স্থযোগ্য শিক্ষক এবং আদি ব্রাঙ্মঘনাজের স্বনামখ্যাত সভাপতি 
শ্রদ্ধেয় বাবু রাজনারায়ণ বস্থ মহোদয় কলিকাতার স্তুগ্রদিদ্ধ “হিন্দু 
মেলায়” এক মনোমোহিনী বক্তৃতা করেন। এ বাঙ্গাল! ব্ত.তার 
সংক্ষিপ্ত ইংরাজি মন্ম, বুটনের বিশ্বব্যাপা প্টাইম্ন্‌” পত্রে সর্ব প্রথমে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তদনন্তর “হিন্দুধর্থের শ্রে্টতা+ নামক পুস্তকা- 
কারে উহা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাম্পদ বাঙ্জনারায়ণ বাবুর 
শ্ায় নিরপেক্ষ স্থলেখক এবং বহুদর্শী ও বিচক্ষণ বিচারক সে কালের 
.বাঙ্গালীদিগের মধ্যে খুব কম দেখ যায়, কিন্ত রাঁজনারায়ণ বাবু এত 
বড় পণ্ডিত হইয়াও তাহার সুদীর্ঘ এবং হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় হিনু- 
শব্দের উৎপত্তি বা বুাৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও মীমাংসাই কর্ধরন নাই। 
আচাধ্য মোক্ষমূলরের ন্যায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা, সভ্যতা গ্রভৃতির 
আলোকে আলোকিত প্রাজ্ঞপুরুষেরাও প্রত্তীচ্য দেশে বিয়া হিনদু- 
শ.বর অনেক প্রকার অর্থ কগিয়। দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সত্য কথ! 
বলিতে কি, হিন্দু পূর্বে যেরূপ অর্থব্যঞ্রক ছিন এখনও সেই 


হিন্দুশব্ব-তত্ব। ১১৫ 


অর্থেরই ব্যঞ্জকরূপে বর্তমান রহিয়াছে, সুতরাং ণ্যমুনা লহরী” প্রণে- 
তার মধুর ভাষায় বলিতে হয়--“হ হিন্দুশব্ ! তুমি যে তিমিরে, তুমি 
সে তিমিরে” ১ কিন্তু তথাপি এই ভ্রমান্ধকারের মধ্য হইতে সদর্থের 
আলোকে “হিন্দু” শব্কে আনয়ন করা প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে 
কর্তব্যকন্ম্ন বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত । 

হিন্দুশব্ষ সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে নাঁনা প্রকারের আঁশ্চর্ম্য ভন 
গুহ বর্তমান রহিয়াছে । এই ভ্রমের সর্বগ্রধান কারণ এই বে, 
কিনুশব্দ লইয়া ধাহারা আন্দোলন ও আলোড়ন করিয্লাছেন, তাহাদের 
অধিকাংশ পুরুষই যাঁবনিক ভাষায় অনভিজ্ঞ । কেবল ইংরাজি ব 
পংস্থত ভাষায় অধিকার থাকিলে, হিন্দুশন্দ রহস্তের উডভেদ করা অভাৰ 
কঠিন। য়িহুদীদিগের ইবির বা হিকু ভাষায় অধিকার না থাকিনে 
হিন্দুশন্ষের অর্থ কর! ছুরূহ। 

নৈয়ায়িকেরা বলেন_-“অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, কিন্ত ভাব 
হইতে অভাবের উৎপত্তি নহে।” কেন যে অভাবাঁৎ ভাবোৎপন্তি হয় 
তাহার প্রশত্ত কারণ আছে; ণ্যঃ ক্রয়েখসন পশ্ঠেৎযো পশ্ঠেৎ সন 
কয়ে” দৃষ্টান্ত দ্বারা ন্যায় শাস্ত্রে অভাবাৎ ভাবোৎ্পত্তি স্তরের মীমাংসা 
করা হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত অনধিগম্য 
হইবে বলিয়া! আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। "ঈষ্ব, 
মানুষ নহেন তজ্জন্ত তিনি অমানুধিক”--ইহাতে মনুষ্যত্বের অভাব 
বশতঃ অধ্নানুষতয আসিয়। পড়িতেছে। এই অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি 
সুত্র দ্বার! হিন্দুর "অভাবত্ব* ও “ভাবত্ব” জানিতে পারিলে হিন্দুর 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! যাইতে পারে। পাশ্চাত্য তর্কশান্ত্রমতে, পতুহি 
কি নহ্‌, তাহ! জানিতে পারিলে, তুমি কি তাহা বল! যাইতে পারে 1৮ 

আমরা জানি, মনুষ্য মাত্রেই প্রাণী, কিন্ত প্রাণী মাত্রেই মহুষ্য নহে 


১১৬ ধর্্মীনন্ন-প্রবন্ধীবলী। 


প্রাণী মাত্রেই যে মনুষ্য নহে, ইহা না জানিলে, মনুষ্য মনুষ্য”, ভিন্ন 
অন্ত জীব নহে, ইহা জানিতে পার! যায় না। হিন্দু শব্দের আন্দোলক 
ও ব্যাখ্যাকারীদিগের ইহাই ভুল, এই এক ভূল হইতে ক্রমে ক্রমে 
বহু ভুলের স্থষ্টি হইয়াছে। তলের সংখ্যা এত অধিক যে, ণ্যাহার 
সর্বগায়ে ব্যথা, তাহার ওষধ দিব কোথা”--এই প্রবাদের সর্বদ। স্মরণ 
হয়। ছুই একটি ভ্রম হইলে আশ্ত তাহার সংশোধন করা বাইত, 
কিন্ত বহুুলের সম্যক সংশোধন কোথায় ৯ তথাপি কতকগুলি গুরুতর 
ভুলের মংশোধন করিতে আমর! বিনয় সহকারে অগ্রসর হইতেছি, 
অগ্রে এই ভূলগুলির সংশোধন না হইলে “হিন্দু” শবের প্রকৃত অর্থের 
নিরাকরণ হওয়া কঠিন। 


প্রথম ভুল। 


অনেকেই বলেন, "মুসলমানের! ভারতভূমে রাজ্যবিস্তার করিবার 
অভিপ্রায়ে পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে প্রয়ানী হইয়। "আটকে” 
সিদ্ুনদতটে উপনীত হয়েন। এই সিন্ধু হইতে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি, 
কারণ স অক্ষর পারস্য ভাষায় হ বলিয়৷ উচ্চারিত হয়।” ইহার প্রমাণ 
স্থলে তাহার! এই দৃষ্টান্ত দেখান যে, “সপ্তাহ” শব পারস্ত ভাষায় হপ্ত। 
ব! হপ্তাহ বলিয়া উচ্চারিত হইয়। থাকে । 

ইহাদের এই অভিমতি এবং দৃষ্টান্ত এতদূর হাস্তরসোৎপাদক যে, 
বল1 যায় না। যাহারা পারন্ত ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছেন, 
তাহাদিগের নিকটে এই যুক্তি নিতাস্তই অপদার্থ, কারণ ইহা একে- 
বারেই 'ভিত্তিশন্ত এবং সম্পূর্ণ কান্পনিক। পারস্ত ভাষায় শীগ যীণ 
দোয়াদ এবং সে অর্থাং শষ সস এই. চারিটি আছে। এই তাষার 
তিন সহজ বাচারি দহত্ত পুস্তক ষদি একত্র কর! যাঁয়, তাহা! হইলেও 


হিন্দুশব্-তব। ১১৭ 


কোথাও শষধসস এই চারি অক্ষর হ বলিয়া উচ্চারিত হইয়াছে, 
ইহ! কেহই দেখাইতে পারিবেন না। প্রমাণ-- 


“তো গোয়েদৃকে হরাঁকম্‌কে দর্‌ 
রন্জে তাব,। 

দোয়ায়ে কুনদ্‌ মন্‌ কুনম্‌ মুশতজাঁব. 1” 
( সেকেন্দর নামা) 


এই গ্রপিদ্ধ পারস্ত শ্লোকে শ এবং ম ঠিক তাহাদের আদি উচ্চারণেই 


উচ্চারিত হয়, "্হ” বলিয়া উচ্চারিত হয় ন1, তাহা হইলে “হরাঁকস্‌কে” 
হরাকহকে এবং *মুশত্জাবত মুহৎ্জাব, হইয়া! যাইত, কিন্তু তাহা! হয় 
নাই__হয় না এবং হইতে পারে না) কারণ পারুস্ত ভাষায় প্হ*” একটি 
স্বতন্ত্র অক্ষর, এই ভাষায় কেবল একটি হ নহে, “হামজা” এবং পে” 
এই ভুইটি হ (]7) বর্তমান রহিয়াছে, সুতরাং বর্ণমালার কোনও অক্ষরকে 
হ বলিয়া উচ্চারণ করার প্রয়োজন নাই। ফ্রেঞ্চ ভাষায় ট নাই 
এবং চ নাই, এই জন্য ইংরাজি *]79৮ ৭১৪৮) ৭3৮, শকগুলিকে 
দযাৎ পু, বৎ বলিয়া উচ্চারণ করিতে হয় এবং সেই জন্য *্চন্দননগর+” 
শন্দননগর এবং *0172588৮ শাতে! বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। 
আরব্য ভাষায় চ নাই সুতরাং চৌকব. শব্দ কৌকব. বলিয়া উচ্চারণ 
করা হইয়া ' থাকে; ইংরাদিতে দর নাই সুতরাং দামোদর শব্বকে 
ডামোডর বগা হয়) এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, বরমালার 
অগ্চরের অভাব থাকিলে শব্ান্তরের মহযোগে উচ্চারণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন 
করিয়। লইতে হুয়। কিন্তু গারন্ত ভাষার বর্ণমাল| ফ্রেঞ্চ বা ইংরাজি 
বর্ণমাল! নহে; ইহাতে সস্থানে হ বলিবার অথব! হ স্থানে স বনিবান্গ 
আদৌ আবশ্বকতা নাই। আর একটি প্রমাণ দেখুন-- 


১৩৮ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী । 


হবিবে খোদ! আস্রফ. এ আম্বিয়া। 
কেয়ার্শে মজিদ বুয়দ্‌ মুখতেকা ॥ 
(পান্দেনাম। )। 
এই শ্লোকে শষ স এই তিনটিই রহিয়াছে এবং তিনটির কোনটিই 
হ বলিয়া উচ্চারিত হয় না। আরও ছুই একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক শুনুন-. 


করিম! ববকৃশা বর্‌ হাঁলেম] । 
কে অন্তম্‌ আফিরে কমন্‌ দে হাওয়া। ১ 


রাহে রাশ বেরো অগর্‌ চে দূরশ ৎ। 
জন্‌ বেওয়া মকুন অগর্‌ চে হুয়স্ত ॥ ২ 


সা! কারে মা সা! ফিকৃরে মা, 
সা! আজারে মা। 

কার.সাজে কারে মা, সা! দর কারে মাঁ॥ ৩ 
উপরিউদ্ধত তিনটি শ্লোককে তগুলি শ ষ স আছে তাহাদের একটিও 
হ হয়না) কেবল এই গ্লোকগুলিতে হয় না তাহা বলিতেছি না, 
কোবও পারস্ত শ্লোকেই তাহ! হয় নাই এবং হয় না ও হইতে পারে 
না, হইলে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়, কারণ এরূপ ব্যবহার পারস্ত ভাষার 
সাধারণ বা অসাধারণ নিয়ম নহে। তৃতীয় শ্রোকে কতকগুলি স 
দেখিতে পাইবেন, ইহাদের একটিও হ হইতে পারে না। এইরূপে 
বহু শ্লোক অথবা পারস্য ভাষার সমুদয় গ্রন্থগুলি উর্ধত করিয়! 
দেখান যাইতে পারে যে, পারস্তে "স” হ হয় না অথবা হ” স হয় 
না। সপ্তাহকে হপ্তা! বলিয়া ষে যুক্তি দেখান হয়, সে যুক্তির কথা 
আমর! পরে উত্থাপন করিব। এখন বুঝা গেল, সিন্ধু শব্ধের অপত্রংশে 
বা বিপরীত উচ্চারণে হিন্দু শব্ধের উৎপত্তি হয় নাই। 


হিন্দুশব্দ তত্ব । ১১৯ 

দ্বিতীনন ভূল। 
কেহ কেহ বলেন,পারশ্ত ভাষা কেবল নস্থানে হ হয়,এমন নহে; 
হস্থানেও সহইয়া থাকে । কি আশ্চর্য যুক্তি! কি অদ্ঠুত বিচার ! 
আন্দোলনকারী এক নিশ্বানে বলিতে চাহেন, স স্থানে হ হয়, আবার 
দ্বিতীয় নিশ্বামে বলিতে কুষ্টিত নহেন যে, হ স্থানে স হইয়া থাকে। 
যদি মোটেই স নাই, তাহা হইলে হ স্থানে কেমনে শাসিতে পারে ? 
পূর্বেই বলিয়াছি, ফ্রেঞ্চ ভাষায় ট নাই এইগন্ত [11 দযাং হইয়া থাকে, 
কিন্তু তাই বলিয়া! কি কোন শব আবার দ্যাট, বলিয়। উচ্চারিত 
হইতে পারে ১ পারসী ভাষায় “হ” হ উচ্চারিত হয়, *হ৮ সু হয় 


না। প্রমাণ 
হর্চে বুয়দ্ দর্‌ জীহা শন্তে পর বদ্দিগাঁর | 
(গোলেস্তা) 


এই শ্লোকে পহর্চে” শব সর্চে বলিয়া উচ্চারিত অথবা প্জীহা* 
শব জাসা বলিয়া উচ্চারিত হয় না। আকবরের শাসনকালে তাহার 
সভায় ফৈজি নামে জনৈক স্ুপ্রদিদ্ধ পারস্ত কবি ছিলেন, এই ফৈজি 
গদ্ভে এবং পদ্ভে সংস্কৃত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন। রাঁমায়ণের 
স্বানবিশেষ লেখা আছে “(তদন্তর) বুগ্ষতলে উপবেশন পুর্র্বক অত্যন্ত 
মনোদ্বঃখের সহিত শ্রীরামচন্ত্র মহারাজ। বপিলেন, হায়! হায়! হার 
জানকী! (তোমার বিহনে) প্রত্যেক (তরু ) পত্র, প্রত্যেক গঞ্ড, 
প্রত্যেক জলচর জীব* ইত্যাদি; ইহারই অনুবাদ করিতে গিয়। ফৈজী 
লিখিতেছেন-- 

“্দর্‌ বালায়ে দরখৃৎ নীশান্দ! কুনী বাঁআফ্শোশ, ৰশিয়ার ও বখুবী 
মহারান্জা শিরি রামচন্দর গোফ,, আযায়! আর! হা! হা! হা 
জানকী! হর্‌ বর্থ,, হর্‌ হেওয়ান্‌, হর্‌ হিকৃমৎ* ইত্যাদি। 


১২০ ধর্্মীনন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


গাঠক মহাশয়! এই অনুবাদে “হ' অক্ষরের ছড়াছড়ি দেখিলেন 
কি? বলুন দেখি, এই হ গুলি সউচ্চারিত হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত 
অর্থ হয় কিনা? সম্প,্ণ অর্থশূন্ত বাক্যাবলীর সৃষ্টি হয় কি না? 
সুতরাং আন্দোলনকারাঁদিগের দ্বিতীয় সংস্কার ভ্রমায্মক। 


তৃতীয় ভুল। 


কেহ কেহ বলেন, "পারস্ত ভাষায় স অক্ষর হ না হইলেও শিন্ধুশবধ 
হইতে হিন্দুশব্বের যে উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।” কিন্ত 
কেন “হইয়াছে” তাহার কোনও যুক্তি ব! প্রমাণ আছে কি? অথবা 
“হইয়াছে” শব্দটি কেবল কল্পনারাজ্যের ব্যাকরণ হইতে উদ্ভূত ? প্রকৃত 
কথা এই, পঞ্জাবের নদধিশেষ সিন্ধু হইতে হিন্দুশব্দের উদ্ভব হয় নাই। 
প্রমাণ__মুমলমান শাস্ত্র । মুনলমান ধর্ম এবং মুসলমান জাতির অতি 
প্রাচীন নিয়ম অনুনারে জল অন্ুমারে স্থলের নাম অথবা স্থল অনুসারে 
জলের নামকরণ করিবার বিধি নাই, এই জন্য কোনও নদ, 
নদী, সরোবর, কূপ বা সমুদ্রান্থমারে কোনও দেশ, গ্রাম, নগর 
বা! প্রদেশের নামকরণ করা হয় নাই। হদিশ সরিফ. নামক 
একথানি প্রাচীন আরব্যগ্রন্থ আছে, তাহা মুনলমান সমাজে কোরাণের 
মত মাননীয় ; মুসলমানের ধিশ্বাঘ এই যে, ঈশ্বরের এবং মহম্মদের যে 
মকল বাক্য কোরাণ সরিফে সংগৃহীত হয় নাই, হদিশ, সরিফে তাহ। 
সংগৃহীত হইয়াছে । এ হদিশ সরিফের একটি গল্পের মধ্যস্কল লিখিত 
আছে--“বিধি ফতিমা তাহার পিতা মহন্ম্নকে জিজ্ঞাসা করার, হজ.রৎ 
আলেদেলাম রম্ুলেন্স। মহম্মণ সাহেব আজ্ঞ! করিলেন যে, জল অনুসারে 
স্থলের (দেশের ) নামকরণ কর! আমাদের (প্রাচীন কোরিষ জাতি- 
দিগের ) নিয়ম নহে।” ইত্যাদি। মহম্মদের জীবনচরিতে মৃব সাহেব 
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লিখিতেছেন--(তদনস্তর) তীহার। সেই প্রাচীন স্থানে পুনরাগমন 
করিলে, এ স্থানের পার্খস্থ ভূমিখণ্ডের নামকরণের আবশ্তকতা হইল, 
তাহাতে তিনি (মহম্মদ) স্পষ্টই বলিলেন, আবে জুম্‌ জুম্‌ হইতে 
ইহার নামকরণ হইতে পারে না, কারণ কূল (জল) হইতে নামকরণ 
কর! নিয়ম নাই ।৮ (10175 [1901 [19110100). কলিকাতা 
হাইকোর্টের স্থুযোগ্য বিচারপতি মিষ্টর জঙ্টিস আমির আলি বাহাঢুর 
তাহার জগছ্ধি্যাত মহম্মদ চরিত লিখিয়াছেন, জল হইতে তাহারা 
(মুদলমানেরা) নামকরণ করিয়া কোনও দেশকে প্রসিদ্ধ করেন নাই 
(50116 09£1951907--139 801 70500048711 4511), তড়িনন মুলল- 
মানদিগের ভূগোলে এরূপ উদাহরণ আমরা পড়ি নাই। সুতরাং 
সিন্ধু নদ্র হইতে এত বড় দেশের নাম হইয়াছে ইহাঁও সহজে বিশ্বান 
করিতে পারি না। এখন বুঝা গেল, আন্দোলনকারীদিগের তৃহীনন 
যুক্তি ভ্রমাত্মিক। তবে একথা স্বীকার করি, সমগ্র মুদলমান-সাহিত্যে 
দুইটি মাত্র__কেবলমাত্র দুইটি শন্দ আছে যন্থারা জল দ্বারা দ্বলের 
কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, সেই শব্দটির নাম “দোয়া” (1)০21১), 
ইহারই গ্রীক নাম [)০169, দোয়ার শন্দ__দো+আব এইরূপে নিষ্পন্ন, 
দে! অর্থে ছুই এবং আব অর্থে গল। আর একটী শব্খের নাম 
পঞ্জাব অর্থাৎ পাচটি জল (নদ)। এখানে কথা এই যে, দোয়াৰ 
অর্থে দুটি জলের মধ্যবর্তী ভূমিথণ্ড বুঝা যায়, মধ্যবন্তী দেশ ব1 
নগর বুঝ।য় না। প্পঞ্জাব+ শব্ধ দেশবাচক, জাতি বা ধর্মম- 
বাচক নহে; পঞ্জাব শব্ধ অচৈতন্ত বাচক নপুংদক, জীববাচক পুংলিঙ্গ 
ব|জ্্রীলিঙ্গ নহে । পঞ্জাব, সমর্গ ভারতবর্ষের বা হিন্দুরন্্ পালনকারী 
সমগ্র নরজাত্তির পরিচায়ক নহে, তততিন্ন “পঞ্জাব” নাম প্রন তপক্ষে 
মুদলমানের ভতৈয়ারি নহে, হিনুদের পঞ্চদ শবের ইহ! পান 
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অনুবাদ মাত্র। স্ৃতরাং পিন্ধু নদ হইতে হিন্দুজাতির নামকরণ সম্পূর্ণ 
কান্ননিক। | 

চতুর্থ ভূল। 

যাহার! ব্যাকরণ অনুসারে সিন্ধু শব্ধ হইতে হিন্দু শব্ের উৎপত্তি 
বলেন, তাহাদের দৃষ্টান্ত এই যে, সপ্তাহ শব্ধ পারস্তে হপ্তা বলিয়া উচ্চা- 
রিত হয়; ইহা সম্পূর্ণ বালকত্বের পরিচায়ক । আন্দোলনকারী মহা- 
শয়েরা আন্দোলনের উষ্ণতায় বোধ হয় ইহা বিস্বৃত হইয় গিয়াছেন যে, 
সংস্কৃত এবং পারস্ত, ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন দেশেরও জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষ|। 
সপ্তাহ এবং হপ্ত| (বা সপ্তাহ) এই ছুইটি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, ইহা- 
দের একটি সংস্কৃত, অপরটি পারশ্ঠ ; সাত দ্রিনের সমষ্টি কালকে সংস্কৃতে 
সপ্তাহ এবং পারস্তে হপ্তা কহ! হইয়! থাকে ; যেমন সপ্তাহ একটি সংস্কৃত 
শব্দ তেমনি হপ্তা একটি পারস্ত শব্দ, সুতরাং সপ্তাহ শব্দের হপ্তা অথব। 
হপ্ু। শব্দের সপ্তাহ দ্ূপে উচ্চারিত হইবার সন্তাবনা নাই। সংস্কত 
সপ্তাহ শব্ধ পারস্তে হপ্তা বলিয়া উচ্চারিত হয় না, হপ্তা একটি স্বতন্ত্র 
ভাষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শব্দ। যেমন 
“হপ্তাশদ হপ্তাদ্ কলব দিদম্‌।” 
(মোলান! রোমী) 

এখন বুঝিলেন কি, সপ্তাহ শব্দ পারস্তে হপ্ত। বলিয়া উচ্চারিত হয় না? 

পঞ্চম ভূল । £ 





কেহ কেহ বলেন, হিন্দু শব্ধ হিন্দ্‌ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহাদের 
মতে “হিন্দ্‌ শব্ষের অর্থ কালো ( কৃষ্ণবর্ণ ) পারস্ত ব৷ আরব্য ব্যাকরণ 
অনুসারে হিন্দ শব হইতে হিন্দু শব নিষ্পন্ন হয় না এবং হইতে 
পারে না। দ্বিতীয়তং, হিন্দ অর্থে কালো (কৃষ্ণ) নহে। ইংরাজিতে 
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যাহাকে 01061001505 এবং বাঙ্গালায় যাহাকে রসায়ন শাস্ত্র বলে, 
পারস্তে তাহাকে “কিমিয়া” বল! হইয়া থাকে | এই কিমিয়া গ্রস্থাদিতে 
পারস্ত ভাষার নকল প্রকার রংএর নাম ও উপকরণ লেখ! আছে, 
এলেম্-এ-মন্তিক গ্রন্থাদিতেও দৃষ্টান্ত ভন্য নান] রংয়ের বিবরণ দেখা 
যায়। পারস্ত ভাষায় শ্বেত বর্ণের নাম সফেদ্‌, পীতবর্ণের নাম জর্দা, 
হরিদ্র| বণের নাম জর রী, লোহিত বর্ণের নাম স্থুরথ, ধূঘর বের 
থাকি, সবুজ বণেবি নাম সবজ, নীলবণ্ণের নাম আশমনী এবং কৃষ্ণ 
(কালো) ৰণেরি নাম “সেয়া” । পারন্ত ভাষায় এই নেয়া শব্দ ভিন্ন 
কৃষ্ণত্ব বাঞ্ক আর কোনও শব নাই, এই শব্দই আপামর প্রসিদ্ধ এবং 
কথোপকথনে ও গ্রন্থাদিতে ইহাই পুরাকাল হইতে প্রচলিত। পারস্ত 
“মেয়াপোষ,” পসেয়ালিবাশ৩৮ সের়াহি” প্রভৃতি ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত । 
স্ৃতরাং হিন্ব্‌ শব্ধ কৃষ্ণত্ব ব্যঞীক নহে এবং হিন্দ্‌ শব হইতে হিন্দু শন 
উৎপন্ন হয় নাই। 
ন্ট ভূল। 

কেহ কেহ বলেন, “হীনতা বুঝায় বলিয়! হিন্দু নাম মুসলমানের! 
প্রয়োগ করিয়াছে, অথবা হিন্দু নাম হীনত্বব্যঞ্জক |” ইত্যাদি । হিন্দু 
শব্দে হ অক্ষরের উত্তর হৃস্ব ইকার আছে, হীন শব্দের হ অক্ষরের উত্তর 
দীর্ঘ ঈ রহিয়াছে, তবে মিণিল কেমনে ? হিন্দু শবের অভ্যন্তরে এমন 
কোনও প্রকৃতি ব! প্রত্যয় নাই যন্দারা হীনতা বুঝাইতে পারে, সুতরাং 
আন্দোলন ফারীদিগের এই যুক্তি কাল্পনিক । পারস্ত ভাষায় হিন্দ্‌ শব 
হীনত্বব্যগ্জক হয় ন1। 

সপ্তম ভূল। 

কেহ কেহ বলেন_-“তুরফ ভাষায় হিন্দা নামে এক শব আছে 

তাহার অর্থ কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাী। এই হিন্দ! শব্দ হইতে হিন্দু শব 


১২৪ ধর্মীনন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


উদ্ভৃত হইয়াছে ।” বাস্তবিক তুরফ ভাষায় হিন্দা! শব আছে এবং মেই 
শবের অর্থ যদিও কাফের্‌ নছে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ [07012001, 
50:81৩1-_বিদেশী,উমী, অপরিচিত, অঙ্ঞাঁত প্রভৃতি বুঝাইতে পারে। 
তাহা হইলেও আন্দোলনকারীদিগের যুক্তি স্থির থাকিতেছে ন1। 
কারণ--প্রথমতঃ হিন্দা শবে হীন বা কাফের বুঝায় না। দ্বিতীয়তঃ 
হিন্দ! শবে অবিশ্বাণী বুঝায় না। ততীয়তঃ তুরক্ষেরা প্রথমে ভারতবর্ষ 
জয় করিতে আইসে নাই, অন্য দেশের মুদলমানেরা আক্রমণ করিতে 
আসিয়াছিল। চতুর্থতঃ, যাহার সর্বপ্রথম ভারতাক্রমণকারী তাহাদের 
সহিত তুরফদের সম্পর্ক খুব কম ছিল, বিশেষতঃ ভাষার সম্বন্ধ ছিল না 
এবং এখনও নাই । পঞ্চমতঃ হিন্দা শব্দ হইতে কোনও উপায়েই হিন্দু 
শব্দ নিষ্পনন হয় নাঁ। যষ্ঠতঃ মুসলমান নআক্রমণকারীদিগের বহু পূর্বের 
গ্রীক, রোমান, গিহুদী, আসিরিয়ান, বাবিলোনিয়ান, মিশরী প্রভৃতি 
জান্তিদ্িগের নিকটে ভারত খুব সুপরিচিত ছিল, আরব্য ব্যবপায়ীরাও 
এখানে যাতায়াত করিত, সুতরাং “অপরিচিত দেশ+” বলিয়। আথ্যাত 
করিবার কোনও কারণ নাই। ভারতের বিশেষ সমাচার সংগ্রহ ন! 
করিয়। যবন এ দেশে আসে নাই! সুতরাং হিন্দা শব্ব হইতে হিচ্দু 
নাম হইয়াছে এ কথ! বলা অযৌক্তিক। মপ্তমত” হিন্দু জাতির সাহস, 
বীর্ধ্যবত্তা, শ্বদেশহিতৈষীতা স্বধর্মপরায়ণতা, রাঁজভক্কি প্রভৃতি দর্শন 
করিয়া মুসলমানেরা এতাদুশ আম্চর্ধ্য ও সস্তোষলাভ করিয়াছিল যে, 
তাহার! হিদ্দুদিগকে কোনও নীচ উপাধিতে অভিহিত করে নাই, 
সৃতরাং হীনত্ব-ব্যঞ্জক কোনও শব্দ হইতে হিন্দুশবের উৎপত্তি ধা 
বুৎপত্তি নছে। 
অষ্টম ভুল । 


অনেকে হিন্দ শব্দের প্রকৃত অর্থ জানেন না, তথাপি বলিতে ফাহন 


হিন্দু শব-তত্ব। ১২৫ 


করেন যে, “হিন্দ শব হীনত্ব, নীচত্ব, কৃষ্ণত্ব, মলিনত্ব প্রভৃতি অপগুণের 
পরিচায়ক ।” বান্তবিক, পারস্ত ভাষায় হিন্দ শব কোনও গুণবা 
ধর্মের পরিচায়ক নহে, ইহ! দেশের পরিচায়ক; হিন্দ শব্ধ হইতে 
হিন্দু শব উৎপন্ন হয় নাই, [17019 শব্দ উত্পন্ন হইয়াছে। অনেকে 
বলেন, গ্রীকদিগের [71০85 শব্ধ হইতে [0019 শবর্ষের উৎপত্তি, 
এ কথাও ভ্রমাত্মক, তাহা পরে বুঝাইব। হিন্দ অর্থে হীনত্ব বুঝা 
না, ভারতবর্ষ বুঝায়; কেন ভারতবর্ষ বুঝায়, তাহাও পরে ব্যাখ্যা 
করা যাইবে । হিন্দ অর্থে ভারতবর্ষ বুঝায়, ইহা সাধারণ কথা; সানাগ্ত 
উর্দ, বাঁ পারস্ত যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহারাও ইহা জ্ঞাত আছেন। 
প্রমাণ “মেতার-_-এ-_হিন্দ্‌? (অর্থ ভারত-নক্ষত্র 1179 ১৫ ০1 
17010), পতাজিরাৎ--এ- হিন্দ” (অর্থ ফৌজদারী আইন 11 
10018) [১008] 0০০০), কৈশর--এ-হিন্দ (106 0০25০1 
[01000007--0110018 ), আহেল২-এ-হিন্দ (অর্থ ভারতবাসা ) 
ইত্যাদি । এখন বুঝা গেল, হিন্দ শব্ধ ই্ডিয়াবাচক, হীনত্ব বা মণিনত্ব 
বাচক নহে। 

আর ভূল দেখাইতে ইচ্ছ! করি ন!। প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। 
যাহা কিছু প্রয়োজনীয় কথ! তাহা বলিয়াছি। কেবল একটা কথ! 
বলিবার বাকী আছে, প্রাচীন বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে “হিন্দু” শব্দ 
আছে কি না? উত্তর_প্নাই ৮ কিন্তু বেদের কিছু পরকালীন 
বা সমসাময়িক শাস্ত্রে “হিন্দু” শব আছে। 

গহিন” শব সম্বন্ধে আমি সাধারণতঃ আটটি ভুলের কথ৷ উল্লেখ 
করিয়াছি; আরও অনেক ভুলের কথ! উল্লেখ করা যাইতে পারে, 
কিন্ত প্রবন্ধকে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর কর1 শোভ!| পায় না, এজন 
সমুদয় ভূলগুলির উল্লেখ করিবার আকাজ্ষা নাই। আরম পুর্বে 


১২৬ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


দেখাইয়াছি, পরস্তভাষাঁয় শষ সস এই চারিটি বর্তমান, স্থৃতরাং ন 
স্থানে হ অথবা হস্থানে মহওয়ার কথ! সম্পূর্ণ ভ্রমীত়ক। আমি ইহাতে 
দেখাইয়াছি যে, সংস্কৃত সপ্তাহ এবং পারস্ত হপ্তা শব্ধ একার্থবাঁচক শব্ধ হই- 
লেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভিন্ন শব, পারন্তভাষায় হপ্থা শব্ধ মৌলিক এবং 
কটি শব্দ, সুতরাং সংস্কৃত “সপ্তাহ” শব্দকে অপত্রংশে হপ্চা করিবার আদো 
আবশ্ঠুকতা নাই । সংস্কতভাবায় 'শিব শব্দ আছে, রিছ্দীদের ইত্রিয 
(1100) ভাযাতেও শিব শব্দ আছে; হিন্দুজাতির মধ্যে শিব শব্দ, 
বাক্তিবিশেষের নাম হইতে পারে, য়িহুদীদের মধ্যেও তাহাই ।*%* হিন্দু- 
দের শিবশন্ব তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ধাতু হইতে উৎপর হইতে পারে ইহা 
দেখান যায়, কিন্তু কল ধাতুরই অর্থ মঙ্গল বাঁ কল্যাণ ;--"শিবম্‌” 
কল্যাণম্‌, মঙ্গলম্‌ ইত্যাদি । ঘ্িহুদীদিগের 'শিব” শব "শু, ধাতু হইতে 
উতপন্ন ; উভয় ভাষার শিব শব্দ একার্থবাচক হইলেও এক ধাতুবাঢক 
নহে। কারণ, হিক্রভাষায় শূঅর্থে লোহিতবর্ণ। ফিুদী, আর্মেণি, 
সারাকীণ প্রভৃতি জাতিরা লোহিতবর্ণকে মহাপবিত্রতা এবং মহ! 
কল্যাণের চিহ্ন বলিয়1 গণ্য করেন, এইনন্য শ ধাতু হইতে উৎপন্ন শিব 
শব্ধ ঈশ্বর-অর্থবাচক। এইজন্য য়িছ্দী ধর্মশান্ত্রমতে ঈশ্বর অগ্নির 
মত লাল (লোহিত )। প্রমাণ_-”098£ 0০0 15 20079010110 070” 
অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বর প্রজলিত বৈশ্বানর। ইহা! রিহ্দীবংশাবতংস 

মহাত্ব! সাধুপলের উক্তি। (বহেবেলের [০ [০96067 অংশের 


পপ পাপ পপসপপ পপ ৯ 


ক বাইবেলের [০৮ 16520760 অংশের [06 4১05 ০01 (1 £500050165 
নামক পুস্তকের উনবিংশ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্রোক পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত 
হইবেন। 440. (01616 77009. 96৮6 50225 06 006 906৮2) ৪. 06০. 
ইত্যাদি। হংরাজীতে গি্দীদের 'শিব, শব্ষ 5০৫৮2. রূপে লিখিত হয়) কিন্ত উচ্চারণে 
"শিব" হয়। শিবনামে গনিহদীদের এক মহাবীরও ছিলেন। 


হিন্দু শবখ-তত্ব। ১২৭ 


[113 1100:০৩5 গ্রস্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক দেখুন |) “1170 
1,010 80099150 809 181] (19569) 11) 2 12100 01 010. 
অথাৎ *মুশার সন্মুথে প্রভু (ভগবান) অগপ্রিশিখামধ্যে আবিভূত 
হইলেন ।” (বাইবেলের 010 16508107610 অংশের 15০085 পুস্তকের 
৩য় অধ্যায়ের ২য় গ্লোক দেখুন।) এখন বলুন দেখি, সংস্কৃতের 
“শিব” এবং গ্লিছুদীদ্ের “শিব কি একই শব্দ? ভিন্ন ভিন্ন ভাবার 
কি ইহার] ভিন্ন ভিন্ন ধাতুমূলক ভিন্ন ভিন শব্দ নহে? তবে কেমন 
করিয়া সপ্তাহ ও হপ্তা শব এক বলিতে সাহসী হইতেছেন? এখন 
প্রশ্ন এই, তবে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎ্পত্তি কোথায়? 

পুর্ধেই বলিয়াছি, পারস্তভাষায় হিন্বূ শব্দ ভারতবর্ষ-বঁচিক 
শব, বথা_-তাজিরাত-এ-হিন্দ্‌, সেতার*এহিনদ্‌, £কৌকব-এ-হিন্দ্‌, 
তামর্-এ-হিন্দ্‌ * ইত্যাদি। এই হিন্দ শবের উৎপত্তি বা ব্যুং- 
পত্তি সন্ধে এক্ষণে আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত, এই 
আলোচনায় হিন্দুণবের গ্রকৃত অর্থ নিশ্পন্ন হইবে। আর এক কথা 
প্রথম হইতে বলিয়া রাখ! ভাল, পারস্ত ব্যাকরণান্ধারে হিন্দু 
নিষ্পন্ন হয় না সুতরাং “হিন্দু” পারস্ত শব্ধ নহে। এই কথার উপর 
তর্ক চলে না) পারস্ত ভাষায় অধিকার থাকিলে আমাদের নিগ্্তি 
সহজেই বুঝিতে পারিবেন । হিন্দু” শব যে পারস্ত শব নহে, ইহার 
প্রমাণ দিয়াছি, আরও প্রমাণ পরে দিব। 

এক্ষণে কতকগুলি প্রশ্ন ধার্য করিয়! রাখা উচিত, সেই প্রশ্নমত 
নি্ত্তি হইলে বুঝিবার এবং বুঝাইবার উপায় আরও সরল এবং 
সুথকর হইয়! উঠিতে পারে। 
5 ই সমর পারস্ত তামর-এহিন্দ শব্দের অবিকল রপানতয়। হিন্দু 
অর্থে ভারতবর্ষ, তামর্‌ অর্থে লন, “এ সন্বদ্ধবাচক ; অর্থাৎ ভরতের অম্ন। 


১২৮ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


প্রশ্ন। 
১ম। হিন্দু শব্দ গ্রথমে কোন্‌ গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে? 
২য়। হিন্দু শব সর্বপ্রথমে কাহাদিগের দ্বার! ব্যবহৃত হয় 2 
৩য়। “হিন্দু” শবের বয়ংক্রম কত ? 
৪র্থ। কোন্‌ ব্যাকরণ অনুসারে হিন্দু শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে? 
৫ম | গ্রীক ও মুলমানদিগের সহিত *হিন্দু” শব্দের কোনও ম্ন্ধ 
আছে কিনা? 
৬ষ্ঠ। হিন্দু শব্ের প্রকৃত অর্থ কি 2 
পন । এ অর্থ হিন্দুদিগের ধর্ম, সমাজ বা জাতীয় গৌরবের পরিপোধক 
কিনা? 
৮ম। মুললমান আক্রমণের পূর্ববর্তী কোনও হিন্দু রাজ! “হিন্দু” 
নাম ব্যবহার করিয়াছেন কি ন1? 
*ম। বেদে হিন্দু শব্ধ আছে কিনা? 
১০ম। আর্ধ্য শব্দের সহিত হিন্দু শবের£কোন সম্পর্ক আছে কি না? 
এই সকল প্রশ্ন বা “ইনুর” যদি ঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হওয়! যায়, 
তাহ! হইলে আমার পক্ষে “ডিক্রী” একথা নিশ্চয়। যে সকল প্রশ্ন 
ধার্ধ্য করা গিয়াছে, তাহারই উত্তর দিতে আরস্ত করিলাম; ডিক্রী বা 
প্রায়” অবশ্ঠ পাঠক-হাকিমের হাতে। 
মহাবীর মহম্মদ, থৃষ্টের জন্মগ্রহণের পঞ্চশত বদর পরে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের প্রায় সার্ধেক শত বৎসর গ্রে ভারতে 
সুদলমানের আঁগমন ও আক্রমণ। হিন্দু শব যদি মুসলমানের তৈয়ারি 
শব্ধ হয়, তাহা! হইলে এই শব্দের বয়ক্রম 'দ্বাদশ শত বৎসরের অধিক 
নহে, কিন্ত পাঠক মহাশয় ইহা গুনিয়। বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন যে, 
থৃষ্ট জন্মের কয়েক সহম্র বৎসর পূর্বে হিন্দু শব বর্তমান ছিল। জিজ্ঞান্ত 


হিন্দুশব-তত্ব। ১২৯ 


এই যে, তবে কি বেদের মধ্যে এই শব ছিল? উত্তর প্না”। হিন্দ 
শান্্রে ছিল না, সুদলমাঁন বা! বৌদ্ধ শাস্ত্রে নয়! তবে কোথায় ছিল? 
এই প্রশ্নের উত্তরে পাঠক মহাশয়কে একটা নৃতন কথা গুনাইব। 
যে পাশী জাতিকে হিন্দুর! এক্ষণে শ্েচ্ছ মধোই গণ্য করিয়া রাখি- 
াছেন, সেই পারশশীকদিগের প্রাচীনতম অগ্নি-উপামনাকারী খবি বা 
মনীষীগণ দর্ধ প্রথমে তাহাদের দেই অতি প্রাচান এবং প্রপিদ্ধ জেন্দা- 
বস্তা গ্রন্থে ইহ! (নর্থাৎ হিন্দুশব্ের প্রাথমিক রূপ) ব্যবহার করেন বটে, 
কিন্তু রিহুদীদিগের প্রাচীন ধর্মশান্্র ওল্ড, টেষ্টামেন্ট মধ্যেও হন্দ্‌ শব্দ 
পাওয়! ধায়; এবং বেদের যেমন নিরুক্ত ব্যাকরণান্থপারে অনেক বৈদিক 
শব নিষ্পন্ন হইয়াছে, তেমনি এই প্রদিদ্ধ প্রাচীন গ্রস্থেরও বৈর্ধীকরণিক- 
দিগের প্রবর্তিত নিয়মানুসারে হিন্দু শব্দ নিপন্ন হয়। যখন পার্শী এবং 
গিছদী এই উভয় জাতির গ্রস্থেই উহ! পাওয়! যাইতেছে, তখন দেখ! 
উচিত, ইহাদের মধ্যে কোন্‌ গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর ? জেন্দা- 
বস্তা এবং ওল্ড, টেষ্টামেন্ট এতছুভয় গ্রন্থ যে সমসাময়িক নহে, তাহা 
অনেকবর্ষকাল ব্যাপিয়। মীমাংপিত হুইয়! গিয়াছে । * ইংরাজ থৃষ্টানের। 
বলেন, িছুদীদের পুরাতন টেষ্টামেন্ট থৃষ্টজন্মের ৫ সহস্র বর্ধ পূর্বে 
সংগৃহীত হয়) জেন্দাবস্ত। সঙ্বন্ধে থুষ্টানেরা যাহাই বলুন, পার্শাক 
প্রত্বতত্ববিদেরা বলেন “090 290092569 15 25 20012106 25 09 
০1686100 ) 1015 25 014 25 01)5 580. 01 01) 71007,” জেন্দাবন্ত 
হইতে ওল্ড, টষ্টামেপ্ট গ্রন্থ থে নবীন, তাহার কয়েকটি প্রমাণ দেওয়| 
আবশ্তক হইতেছে। প্রমাণ-_ 


* এ কথার প্রমাণ জন্য কাহারও উক্তি উদ্ধৃত করিবার আবহ্াক নাই। 
প্রত্যেক বাইবেলের 01770701085 মধ্যে ইহ। লেখ! আছে। ৃষ্টের পঞ্চ সহত্র বর্ষ 
পূর্বে জগতের হৃষ্টি ইহাই থুষ্টানের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের অনুবর্তা হইয়। 01৫ 
55220৩21 গ্রন্থকে ৫ হাজার বৎসর পূর্বধর্তা বলির|ছেদ।-_ 

৯ 
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১ম1-গ্নিছ্দীদের শাস্ত্র হিক্রভাষায় লিখিত, পার্শীদের শান্তর 
জেন্দভাষায় লিখিত। জেন্দভাঁধা) হিক্রভাষ! হইতে প্রাচীনতর। 
হিক্র বা ইব্রীয় ভাষা অনাধ্য সেমেটিকদিগের এবং চাল্ডিকদিগের 
ভাষার সমসাময়িক ; জেন্াভাষা আর্ধ্য-পার্শীদিগের ভাষা এবং সংগ্কত 
ভাষার নহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্মিলিত । 

২য় ।---ওল্ড, টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থের বর্ণিত অনেক স্থান নবীন) এই 
নবীন স্থান বা অরণ্য সমূহের, জেন্দাবস্ত প্রচারকালে, অস্তিত্ব 
ছিল ন।। 

ওয় ।--ওল্ড টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে সভ্যজনোচিত বিবাহ-প্রথ। প্রচ- 
লিত ছিল, আচাধ্য হল (1721175 “17599 00. 076 1১91519% ) এবং 
সমাজতত্ববিদ মালাবারী (93. 8. $19191১917, 1251) তাহার গুজরাটি 
ভাষায় বিরচিত পার্শীসমাজ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, প্রাচীন 
গার্শীকজাতির মধ্যে মন্ুর আর্ষ বিবাহের মত সভ্যবিবাহ প্রথা ছিল 
না। ওল্ড. টেষ্টামে্ট গ্রন্থের পূর্ববর্তী মমাজে যে দকল বিবাহ প্রথা 
প্রচলিত ছিল, জেন্দাবস্তায় তাহার বর্ণন৷ আছে। 

৪র্থ|__অগ্রি-উপমন। পৃথিবীর অতি প্রাচীন জাতির প্রাচীন 
উপাঁদনা মধ্যে গণা। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ষখন প্রচারিত হয়, তখন 
অগ্রি-উপাসন। বন্ধ হইয়া গিয়াছে, জেন্দাবস্তার সময়ে ইহার বহুল 
প্রচার ছিল। 

৫ম।-_জেন্দাবস্তায় মিুদী শব্ধ বায়িছুদী জাতির উল্লেখ নাই, 
ওল্ড টেষ্টামেট্ গ্রস্থের অনুন নয়টা স্থানে পাশীর উল্লেখ আছে। 

৬ষ্ঠ।-_পাশ্শীকের| যিছদীদেশ ও যিহুদী জাতিকে জয় করিয়া 
তদ্দেশে অনেক দিন রাজত্ব করেন, ইহা! বাইবেলের অনেক স্থানে 
উল্লেখ আছে। গিহুদীদের কেহ প্রাচীন পারন্তদেশে ব। পাশী আতিকে 
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জয় কয়ে নাই। পার্শীক রাজার! যখন রিহুদী দেশে আইনজারী 
করেন, তথন গিহুদী জাতির নির্জের আইন ছিল না। (বাইবেলের 
110৫5 এবং 9০102109 নামক গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে।) 

পম ।_ওল্ড, টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে লেখা আছে, প্রাচীন গিহদী 
জাতির মতে [9৬5 ০01 085 791515 216 01781091801 ( অর্থাৎ) 
“আমানের রাজন্যবর্গের ( পাশীদ্িগের ) আইন পরিবর্তনশীল নহে।” 
পারশশীদের আইন কেন পরিবর্তনশীল হইতে পারে না অথব| পরিবর্তন- 
শীল কর! উচিত নহে, তাহার উত্তর বাইবেলেই পাওয়! যায়। য়িহুদী- 
দিগের বিশ্বা ছিল, মানুষ মরিলে তাহার প্রেতাত্মা মমুষ্যসমাজে 
ফিরিয়া আসিয়। কথ। কহিতে পারে। যদি রাজার প্রবর্তিত আইন 
তাহার মৃত্যুর পরে অগ্ত কোনও রাজ! অথবা প্রজানমিতি 
বদলাইয়া লয়, তাহ! হইলে মৃত ব্যক্তির ভ্রমণশীল আত্মা, পরিবর্তন- 
কারীর উপরে প্রতিহিংন1! লইবেন । * এখন দেখুন, মৃত ব্যক্তির 
আত্ম! সম্বন্ধে জেন্বাবস্তায় কি লেখা আছে। বর্তমান ইংরাজি বর্ষের 
প্রথমে যখন বোদ্থাই হাইকোর্টের জজ মিঃ গোবিনা রাণাডে তবলীল! 
সম্বরণ করেন, তখন কলিকাতার “বেঙ্গলি'নামক স্ুপ্রমিদ্ধ সংবাদপত্রের 
যোস্বাইস্থ খ্যাতনাম| পার্শী মংবাদদাতা মিষ্টার ডি, ই, বাচা মহাশয় 
ধঁ পত্রে রাণাডে মহাশয়ের মৃত্যুর উপলক্ষে এক সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। 
যুক্ত বাঁচা মহাশয় পার্শী শাস্ত্রে খুব পণ্ডিত তাহার প্রবন্ধে তিনি 
লিখিয়াছিলেন, 'মুত ব্যক্তির আত্মা সম্বন্ধে এইরূপে নান! দেশে নান! 
মন্প্রদায়ের লৌক মধো নান! প্রকার মত ও বিশ্বাস শুনিতে পাওয়া 
আসিতে পারে, এই উক্তি, ইঙ্গিত মাত্রে আমর! বাইবেলের অন্ততঃ চারিটি স্থল হইতে 
দেখাইতে গারি। বাহল্য ভয়ে নিরন্ত হইলাম। | 


৯ 
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যায়। প্রাটীন পার্শীক জাতি বাস্তবিক মৃত মনুষ্য এবং তাহার আত্মা 
সগ্বন্ধে কিছুই জানিত না। জেন্দাবস্তীর সময় অতি প্রাচীন, সেই অতি 
প্রাচীন সময়ে আত্মা সন্বন্ধে মানুষে অধিক অনুসন্ধান করে নাই এবং 
করিতে পারেও নাই। অগ্নির উপাঁসনাঁকারী প্রাচীন পার্শীকের! 
. আত্মাতত্ব বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে অজ্ঞ ছিলেন অথবা কোনও অভি- 
মতি প্রকাশ করেন নাই। জেন্দাবস্তের পরবর্তী অনেক গ্রন্থে আত্মা 
সম্বন্ধে অনেক বিশ্বা ও মতের কথা গুন! যায়*__-ইত্যাদি। 
এতক্ষণ যাহ! লিখিয় ও দেখাইয়া আঙিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন 
হইল, পার্শীদের জেন্দাবস্তা গ্রন্থ য়িুদীদের বাইবেল হুইতে প্রাটীনতর | 
পার্শীকদিগের জেন্দাবস্ত1 গ্রন্থে কি ভাবে এবং কোন্‌ স্থানে এ 
হিন্দুশব্ষ ব্যবহৃত আছে, এখন তাছারই আলোচন1 করা যাউক। 
জেন্দাবন্তা জেন্দভাষায় লিখিত, এই সসেমিরের ভাষা বাঙ্গালার 
প্রচলিত নাইঃ ছুই একজন ভাষাবিদ্‌ বাঙ্গালী এই ভাষায় কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ 'অধিকাঁর রাখিতেন) তীহারাও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 
গিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজী অন্ববাদই আমাদের পক্ষে “অধম 
! ভারণ” স্বরূপ হইয়! দীড়াইয়াছে। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গাল! 
আরও সহজ এবং স্থুথপাঠা হইতে পারে, এই জন্ত একজন বঙ্গীয় 
লেখিকার রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়! উহার আভাষ দ্নেখাই- 
তেছি। বাঙ্গালা ১৩০৬ সালের 'জ্োষ্ঠ মাসের "ভারতী, পত্রিকায়, 
ভারতী সম্পাদ্দিকা শ্রীমতী সরল! দেবী, বি, এ, মহশিয়! “হিন্দু ও 
নিগর” নামে একটা সুন্দর ও স্ুথপাঠ্য প্রবন্ধ লেখেন। সম্পা" 
দিক মহাশয়ার প্রবন্ধ হইতে নিয়ে কিয়দংশ উদ্ধৃত কর! যুক্তিযুক্ত 
বলিয়া বিবেচনা করি। প্রত্বতত্বাস্থসদ্ধায়িনী লেখিকা লিখিতেছেন,-" 
“হিমূশব সংস্কৃত সিদ্ধুশ হইতে উৎপন্ন নছে। বহু প্রাচীনকবি ওমর 
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ধৈয়ামেও উহা &ঁ অর্থে পাওয়া যায়। জেন্দাবন্ত! নামক প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থ বেদের সমসাময়িক, তাঁছাতে হিন্দুশৰ একবার উল্লিখিত 
হইয়াছে। ছারোবেরেজেতি ( আলবোর্জ ) পর্বতের সন্নিকটে প্রথম 
এর্ধ্যন বয়েজে। (আধ্যনিবাপ) ছিল। ক্রমে অহুরমজ্দ্‌ যোলটি 
নগরের স্থ্টি করেন, তাছার পঞ্চদশ তমের নাম হগ্ুহিন্বব, বেদে ইহাই 
মপ্তনিদ্ধবঃ | জেন্দ তীরইয়াস্তে পর্বত বিশেষের নাম স্বরূপ আর 
একবার এ হিন্দবশব্ব পাওয়| যায়, এবং অনুমান হয়, উহ! আধুনিক 
হিন্দকুশের প্রজ্জনিতা। * * বহুপরস্তন বৈয়াকরণিকের! এ মূল অর্থ 
অব্যবহারে বিস্বৃত হইয়া স্তন্দ, ধাতুর উত্তর ওনাদিক উ প্রত্যয় 
করিয়। কোননূপে জোড়াতাড়। দিয় নমুদ্রার্থ বোধক সিন্ধু শব যে 
নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহ! তাহাদের একটি কারিগরী মাত্র।” ইত্যাদি 
এই কথা সপ্পূর্ণ নূতন; লেখিকার এই উক্তি বাঙ্গালা ভাষ| ও বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে সম্পূর্ণ নৃতন আবিষ্ষার। বাঙ্গালীদিগের প্রত্বতত্বমমাজে 
একথা আমি আর কখন শুনিয়াছি বলিয়। বোধ হয় না। এখন্‌ 
বুঝিলেন কি, হিন্দশব্দ যাবনিক নহে, মুনলমান ইহার প্রজনিত। নহে? 
সর্ধপ্রথমে সেই অতি প্রাচীন ও পবিত্র জেন্দাবস্ত। গ্রন্থে হিন্দুশব্‌ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। এর গ্রস্থ বেদের সমসাময়িক । প্রাচীন পাশীকের! 
অগ্নিহোত্রী (অগ্নির উপানক ) ছিলেন। তাহার! প্রাচীন আধ্য। 
কেবল এইটুকু দেখিলে বা দেখাইলেই যে শেষ হইল তাহা নহে; 
আমি এতক্ষগ দেখাইলাম__মস্কুর ; তাহার পরে দেখাইৰ অস্কুরোৎ- 
পন্ন বৃক্ষ এবং তদস্তর দেখাইব বৃক্ষের ফল। আমি এতক্ষণ দেখাইলাম 
_মন্প্রসারণ, এইবার দেখাইব--বিপ্রকর্ষণ। হিন্দুশবের ক্রমিক 
উন্নতি ও পরিণতির ইতিবৃত্ত দেখাইয় ইহার শব্াবর্ভনবাদ (1)10- 
1051051 7%0101100) আলোচনা করিব। তাহ! হইলেই পথ পরি- 


১৩৪ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


ফারহইল। আমর! গারীকদিগের জেন্দাবস্তা লইয়াই এতক্ষণ বাস্ত 
ছিলাম, এক্ষণে সেই প্রাচীন গিহুদী 'জাতির ওল্ডটেষ্টামেপ্ট গ্রন্থ লইয়া 
কিছু সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি; কারণ য়িছুদীদের 
প্রাচীন শাস্ত্রে হিন্দ কথা পাওয়! যাইতেছে। 

বাইবেলের পাঠক মহাশয়গণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, 
য়িছদীদের প্নুম্” (19) নামক ধর্ণশান্ত্র ইংরাজিতে ওল্ড, টেষ্টা- 
মেন্ট নামে গ্রমিদ্ধ, এই শান্ত্রের অভ্যন্তরে ৩৯ খানি গ্রন্থ নিহিত। 
প্রথম পুস্তকের নাম জেনেপিস, শেষ পুস্তকের নাম মালেকেহি। এই 
পুস্তকাবলীর সপ্তদশ সংখ্যক পুস্তকের নাম [85 3০০1. ০6 7250767, 
হিক্রভাবায় ইহার সস্তা আজ খুর, এই গরস্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম 
গ্লোকের ইংরাজি অনুবাদ এইরূপ-_ 

০৬ 16 ০8109 60 0995 118 0) 0955 01 £118509105) 6015 
79 135506203 ৮71101) 10161060, 0010 422. 6৮217 01000 
15010101019) ০95০7 90 11000160 900. 50৮০] 2110 (/606 [0:0- 
10069 : ইত্যাদি । [:50061, 0.1.) 9152]. 

পুরাতন ইংরাজিতে, বাইবেল অন্ুবাদকার লিথিতেছেন, «আহা- 
স্থরেস রাজা ইও্ডিয়া হইতে ইথিয়োপিয়। পর্য্স্ত রাঁজত্ব করেন 1” 
ইত্যাদি। এখন দেখা উচিত, এই *ইগ্ডিয়া* শব কোন্‌ অর্থবাঁচক ? 
বলা বাহুল্য, এ অনুবাদ মূল হিক্রভাঁষার অনুবাদ । মূল হিক্র শব- 
গুলির কথা আমরা পরে বলিব। এই সময়ে একটা ফথার মীমাংসা 
করিয়া রাখা উচিত। একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়! দিতে 
হইবে ন| যে, রিহদীর্দিগের ওল্ড, টেষ্টামেপ্ট শান্ত্র। মুসলমান ধর্ম 
অথবা মুসলমান শাস্ত্র কি্বা মুসলমান ভাষ! বা! পাহিত্যের কিনব 
তাহাদের জাতির সৃষ্টি হইবার বছুসহত্র বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 
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হইয়াছিল। বেদ বা জেন্দাবস্তা হইতে ওল্ড টেষ্টামেন্ট আধুনিক 
হইলেও এই গ্রন্থ পৃথিবীর অতি প্রাচীন গ্রস্থ। ইউরোপীয় প্রত্বততব- 
বিদের! অনুমান করেন, এই গ্রন্থ যীশুধুষ্টের জন্মগ্রহণের পঞ্চনহত্র 
বৎমর পূর্বে প্রচারিত হয় * যখন যিহুদীদের গ্রন্থে ইণ্ডিয়! শব রহি- 
যাছে, ইছার পূর্বে লিখিত জেন্দাবস্তা গ্রন্থে হিদব শব রহি- 
য়াছে এবং তাহ! হইলে মুসলমানের ইয়া শবের জন্মদাত1 বলিয়! 
গণ্য হইতে পারেন না। কিন্তু মুল হিক্র গ্রন্থে শট ইত্ডিয়া (17018) 
নহে ) মূলে যে শব্দটা! আছে, তাহারই অনুবাদ করিতে গিয়! অনুবাদক 
ইত্ডিয়৷ ( [17018 ) লিখিয়াছেন। এখন, আম্ুন, সেই মুগ শবাটার 
অন্বেষণ করি । 13:910101 গ্রন্থ য়িহদীদের ইব্রিয় (০:6৬) ভাষায় 
লিখিত, সেই মূল গ্লোকে যে শট! আছে, তাহার নাম 
“হন্দ্‌” 

হিক্রভাষায় হন্দ্‌ শবের অর্থ বিক্রম, তেজ, গৌরব, বিভব, প্রজা, 
শক্তি, প্রভাব, ইত্যাদি । প্রমাণ-__ 

১ 20170101019 100 5/727%01% 252%$, এর], 2, 

এই ইংরাজিটুকু হিক্র শ্লোকের অনুবাদ । মূল টুকু এই__ 

“জেহোব! হন্দ মাশ11” 


২। /[3917010 1 1)5 11001765175 001912 6) 01017 ০01 (০.৮ 
47525. 


মূল ছি শ্লোক__পনোমায়েষ, কোছো জেহোবা হন্দ্‌।” 





* থৃষ্টানদিগের মতে পৃথিবীর ৃষটি। থুষ্টের জন্ম গ্রহণের পাচ হাজার বৎসর পূর্বে 
ঘটিয়াছিল, স্ৃতরাং ভাহার| দকল বিষয়েই এ একটা নির্দিষ্ট কালকে লক্ষা করিয়া 
গ্রণন! শেষ করেন । হিনু বা পাশাঁকের! তাহ! কয়েন নঃ হিনুমতে হি অনাদি 
অথবা বহুসহত্র বর! কাল পূর্বববর্তাঁ | 
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এততিন্ন যে কোনও ইব্রীয় অভিধান অথবা 4১0010 [7016৬ 
[.৩1০020901 পড়িয়। দেখিতে প্রারেন। আর প্রমাণের আবশ্তক 
নাই। 

এই সাম (7581079) পুস্তক বাইবেলের অংশ, য্িছুদীরা ইহাকে 
প্জবারে দাযুদ” বলিয়া থাকেন। আমর! মূল হিক্র হইতে উদ্ধৃত 
করিয়াছি । এখন বুঝ! গেল, 7:90): পুস্তকোক্ত হন্দ্‌ অথে” শক্তি, 
গৌরব প্রভৃতি বুঝাইতেছে। [9১৩1 গ্রন্থের প্রথম গ্লোকের অথ 
তাহ! হইলে এইরূপ হওয়! উচিত--“আ হাম্থরেস্‌ রাজ! হন্দ্‌ ( শক্তি) 
হইতে ইথিয়োপিয়! পর্য্তস্ত রাজত্ব করেন ।” ইংরাজিতে যেমন অনেক 
সময়ে গুণবাচক শব্দকে কেবল তাহার গুণের উল্লেখ দ্বারা বুঝ! যায়, 
েইরূপে ঘ্নিহুদী ভাষায় গুণের উল্লেখে গুণবাঁচক স্থান বা মন্থুয্যের 
অর্থ বুঝা যায়। “হন্দ্‌ হইতে রাজত্ব করেন,” অথে” “হন্দ্‌ (শক্তি 
বিশিষ্ট) রাজা হইতে রাজত্ব করেন” বুঝিতে হইবে। প্রমাণ ঝ| 
দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইতে গেলে, প্রবন্ধ আরও দীর্ঘ হইবে, স্থৃতরাং প্রমাণ 
দিলাম না। ইংরাজিতে 20181804 না বলিলে জুলুদের দেশ 
বুঝায় না, উর্দতে “কবরস্থান না ঝলিলে কবরভূমি বুঝায় না, কিন্ত 
হিক্রভাষায় হন্দ্‌ ঝলিলে হন্দ্‌ (বিক্রম) যুক্ত স্থানকে বুঝায়। (বাহার! 
সামান্য আয়ামে সামান্ত হিক্র শিক্ষা করিতে চাছেন, তাহারা 1017 
11910010,5 40010 17215 0121000721 পড়িয়া! দেখুন |) 

গিুদীর। গ্রীক জাতি হইতে প্রাচীন; শ্ত্রীকেরা 'নিজে তাহ! 
স্বীকার করেন। মুল [6 "'650210670 গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় লিখিত, 
তাহাই গ্রীকদিগের ধর্মশাস্ত্র। উক্ত শাস্ত্রের 71) ০5 01 0 
4595065 গ্রস্থের ২৮টি অধ্যায় মধ্যে প্রসিদ্ধ খৃষ্ীয় বক্ত! সাঁধু পলের 
অনেক ব্তৃতায় একথার অকাট্য প্রমাণ আছে এবং তত ইউ 
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রোপীয় প্রত্বতত্ববিদগণ ইহা! প্রমাণ করির় দিয়াছেন। গ্রীকদিগের 
গ্রন্থে যিছুদীদের অনেক কথা আছে, কিন্তু রিহদীদের গ্রে গ্রীকের 
কথা কম দেখা যায়। মিগাস্থিনীশ গ্রীকদ্দিগের একত্রন প্রাচীন ও 
প্রমিদ্ধ এ্রতিহাসিক লেখক। ইনি লিখিয়াছেন “য়িহুদী প্রভৃতি জাতির 
পার্শীকদিগের নিকটে জ্ঞান ও শিক্ষা এবং ভারতবর্ষীয়দিগের 
নিকটে ধন ও প্রতৃত্ব অর্জন করিয়াছে ।” এতিহাদিক গিবনের 
“রোমরাজ্যের অধঃপতন” নামক প্রপিদ্ধ ইংরাজি ইতিহাসে একথ! 
বল প্রমাণ সহকারে অনেক স্থানে উল্লিখিত আছে। গনিছুদীর। 
ভারতে বাণিজ্য করিয়! খুব ধনবান হইয়াছিল, ইহ! তাহাদের নিজের 
লিখিত ইতিহাস বর্ণিত আছে। রাজ! দাযুদের (92510) পুত্র প্রপিদ্ধ 
সোলেমানের (075 50197)07)জগন্বিধ্যাত দেবালয় বহুলক্ষ লোকের 
পরিশ্রমে এবং বছলক্ষ স্ুবর্ণমুদ্রা! ব্যয়ে ঘ্িহদীদেশে প্রতিঠিত হয়। 
& মন্দিরের নিম্মীণকাধ্যের জন্ত ভারতবর্ষ হইতে নান! প্রকারের 
কাষ্ট, প্রস্তর প্রভৃতি গিয়াছিল এবং উহার স্ুলজ্জীকরণ জন্য ভারত- 
বর্ষীয় রাজার! নান! প্রকার মৃল্যবান দ্রব্য উপটৌকন দিয়াছিলেন। 
য়িহুদীরা প্রাচীনকাল হইতে সুদক্ষ সওদাগর বলিয়া বিখ্যাত। 
থটাক্ল,শ নামে জনৈক বহুদর্শী গ্রীক লেখক লিখিয়াছেন “ভারতবর্ষের 
বিক্রম ও গৌরব দেখিয়াই গ্িছদীর1 এ দেশকে (ভারতবর্ষকে ) হুন্দ্‌ 
বলিয়! ডাকিত) প্র নাম আমিয়ার অনেক দেশে অনেক কাল পুর্বে 
গুচলিত হিল ৮ 

হন্দ্‌ শব যখন ওল্ড, টেষ্টামেপ্ট পুস্তকে স্পইতঃ পাওয়া গিরাছে, 
তথন অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? ভারতবর্ষকে গ্হন্দ্‌” বলিয়! 
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1866, ৮০], 2১401. 


১৩৮ ধর্ম্মানন্দ-গ্রাবন্ধীবলী | 


রিহদীর! ডাকিত, একথ| যখন তাহাদের ধর্শান্ত্রে লিখিত রহিয়াছে, 
তখন অন্য গ্রস্থকে প্রমাণ স্বরূপে দেখান বাহুল্য মাত্র। 

এখন গরিজ্ঞাস্য এই যে, গিছুদীর| এই হন্দ্‌ শব্ব কোথা হইতে 
গাইয়াছিল? উত্তর-_পার্শীকদিগের নিকট হইতে অর্থাৎ জেন্দাবস্ত! 
গ্রন্থ হইতে । প্রমাণঃ_ | 

১। পার্শীকেরা অনেক বৎসর বাাপিয়। গিভ্দীদেশে রাজত্ব 
করেন।' তাহাদের রাজত্ব সময়ে গ্িছদী আদালতে জেন্দভাষা 
রাজভাষ। ' ছিল, শিক্ষিত লোকের! জেন্সভাষায় কথা কহিত; 
গিভ্দীর! পার্শীকদিগের মত ঠিক অগ্নি-উপাদক না থাকিলেও ৃর্ধয, 
চন্ত্, নক্ষত্র ইত্যাদির পৃজ1 এবং আরাধনাকালে হোমক্রিয়া করিত, 
এখনও করে। তাহার! জেন্দাবস্ত1! পড়িত ; গ্িহুদী দেশে জেন্দাবস্তার 
প্রচলন ছিল। ইহার প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। থুষ্টানে হিন্দুতে 
যেরূপ বিচ্ছেদ, পার্শীক ও য়িহ্দীতে সেরূপ বিচ্ছেদ ছিল না। সুতরাং 
পার্শাকদের হিন্দু'ব! হিন্দুব শব্দ, মিহ্দীদিগের নিকট পরিচিত থাক! 
অসম্ভব কেন? 

২য় | অনেক দেশের, অনেক পর্বতের, অনেক নদ নদীর নাম 
যিছুদীর। জেন্দাবস্ত|! হইতে লইয়াছে। প্রমাণ 


জেন? ভাব! । য়িহুদী ভাষা | 
তারশশ, (80103) তরশ, , 
মোশজ। . মৌশজ। 
মজদাহ! ্‌ মেশায়। (015551213) 
কঃশ! | কফোশ! 

অর্দ্কু | ইয়ারজউ 
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হিন্দুশব-তব। ১৩৯. 
[00119150107 0) 01010) 01155107219 50019 ) 98115001 


5008:0 ) 1.00007) ঃ 

এতত্তিক ৮5, 0, 0 [১ 101995, 9101, 1190199” এই স্থানে 
ল্ুলভে প্রাপ্য 1720105 (181010291 (29794 222%%), 172016% 
ড0০2900181/ এবং 111117089] 10106010819 01075 010 6509. 
0121 এই তিন থানি গ্রন্থ পাঠ করিগে আমাদের উক্তির অকাটাতা 
বুঝিতে পারিবেন। পার্শাদের নিকট হইতে লইয়। হিনদব শব্দ মনির! 
ব্যবহার করিয়াছিল, ইহাতে বিচিত্রতা কি 2 

৩য়। অনেকের বিশ্বাস ছিল, হিক্রভাষা মৌলিক ভাষা, তাহ! 
নহে; ইহ! জেন্দভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহা বুঝাইতে গেলে বা 
ইহার প্রমাণ দিতে গেলে, আবার একটা নৃতন প্রবন্ধের অবতারণ! 
করিতে হয়, তাহা করিব না। জেন্দভাষা, হিক্র ভাষার প্রশ্থতি, 
ইহ! অথগুনীয় সত্য । তবে জেনে হিন্দ, ফিহুদীদের হিক্রভাষায় 
হন্দ্‌ রূপে ব্যবহ্ত হইবার আশ্চর্ধ্টটা কি? 

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হিন্বব শব্দ হন্দ্‌ হইল কেন? ইকার 
এবং ব কোথায় উড়িয়া গেল? ইহার সহ্‌ত্বর দিতেছি। পাঠক 
মহাশয়! রাজপুতনার মাড়োয়ারী (কেঁয়ে) দিগের অথবা উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের আগর্ওয়ালা বেখেদিগের “মুণ্ডী” অক্ষর কখনও 
দেখিয়াছেন কি? ইহাকে কেহ কেহ পকুঠিওয়াণী হরফ বলিয়। 
থাকেন। এই ভাষ। বা অক্ষরে ইকার, আকার উকার প্রভৃতি 
নাই; বাবা, বিবি, বোবা, বুবু, একই প্রকারে লেখ! যায়, নিজের 
বুদ্ধি অন্ুদারে মানে বুঝিয়! লইতে হয়, এই অন্ত অনেক সময়ে মাম 
মামি হইয়! যার, পিসি পাশ! হই! যায়, কেতাব কুতুব হইয়া যায়, 
এবং ঘড়া ঘোড়া হইয়! যার়। হিক্র ভাষাও কতকট! তাহাই। এই 


১৪০ ধর্ম নন্দ প্রবন্থীবলী। 


ভাষা দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে পড়িতে হয় এবং ইহার অপত্য 
আরব্য ও পৌত্র পারন্য ভাষাদ্বয়ে যেরূপ বৈয়াকরণিকের কতকটা 
আকার ইকার উকার স্থির করিয়া! লইম্মাছেন, হিক্র ভাষায় এখনও 
সেরূপ কিছুই হয় নাই। বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ছুই একটি মাত্র, তাহাও 
অপরিস্ফ,ট; সুতরাং চিহ্ন দিয়া, অনেক কথার উচ্চারণ বুঝাইতে হয়। 
এই জন্য ইকার অনেক স্থলে লোপ পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত *-_ 


ন্েন্দ্‌ ভাষা । হিক্রু ভাষা । 
কিরিয়াদ্‌ করয়োয়দ্‌ 
শিকিনা সকন। + 
হিশিয়া অশয়ঃ 
হিজরদ্‌ য়জানুদ্‌ 
বিরজৌদ্‌ বর্জাদ্‌ 


প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে হিক্রভাষায় ইকার নাই, মৌলিক 
হিক্রশব না হইলে সম্পূর্ণ ইকার থাকে না) উচ্চারণে ইকার আসি- 
লেও লেখায় ইকার থাকে না। 


ৃষ্টান্ত-_- 
হিব্রু উচ্চারণ। হিক্র লেখ!। 
জিছোবা জহোব! 


পা 


*. আমর! পুব্ব “শিব” (5০৪৮৪) শব্দের উল্লেখ করিয়াছি । ইহা! মৌলিক শব 
অর্থাৎ খাদ হিক্রশব্ধ বলিয়। ইহার পরিবর্তন ছয় নাই, ভাষাস্তর হইতে গৃহীত শবে 
স্বরবর্ণ থুব কমই দেখ যায় । 

+ ইহা হিক্রভ।ষার একটি মহা প্রসিদ্ধ শব্দ, হিক্রশান্ত্র সমূহে ইহার পুনঃ পুনঃ 
ব্যবহ!র আছে। ইহার অর্থ 1) 81075 ০০০৫৮ জেন্দভ।যষায় শিকিনা এ অর্থে 
ব্যবহার হয়। 


হিন্দুশব-তত্ব। ১৪১, 


ইঞ্জিল্‌ * অন্জল্‌। 
ইশ.রাইল। রশ রহিল। 
ইজায়া। | আজায়!। 
ইয়াকুব। আকুব। 
মরিয়ম্‌ মরম্‌। 


সুতরাং জেন্দশব "হিন্দব+'র প্রথমে যে ইকার আছে, তাহা উড়িয়া 
যাইবার বিচিত্রতা কি? এখন আরও জিজ্ঞাস্য এই যেদব কোথায় 
গেল? সহৃত্বর দিতেছি। ইত্রিয় ( হিক্র) ভাষায় ত, থ, দ, চ,ছ, ঝ, ড. 
এই কয়েক অক্ষরের উচ্চারণ আসিলে বফ এবং ওয়! অক্ষরের লোপ 
গাইবে। 


দৃষ্টান্ত _- 

হিক্র শব । উচ্চারণে লোপ। 
তোবা তোহ! 

অস্থুবা অস্থ্হ! 

সনব সনদ অখব! সন্দ্‌ 
গদব, গদ্‌ 

দাউদব. দাউদ, 

আদাব! আদাহা 


তাহা হইলে ইব্রিয় তাষার় পার্াকদিগের প্রাচীন জেল্াবস্তা 
গ্রস্থোক্ত সেই পবিত্র হিন্দব শব ণ্হনদ্‌” রূপে পরিণত হইয়াছে। 
এতক্ষণ যাহ! দেখ! গেল, তাহাতে এই নিদ্ধান্ত হইতেছে যে, 
১। হিন্?ু শব প্রথমে জেন্নাবস্তা গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। 
* ইহ] একটি গ্রনিদ্ধ হিক্র শব । বাইবেলক্ষে ম়িছুদিরা ই্িল বলে। জিহ্বা 
. শাঝেয় অর্থ-ঈখর। 


১৪২ ধন্মীনন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


২। পার্শীকগণ এ শবের প্রজনিত। 

ওয়। য়িভুদীরা এ শব জেন্বাবস্তা হইতে প্রাপ্ত হইয়। হন্দ্‌ শবে 
পরিণত করিয়াছে । 

পাঠক মহাশয়, গ্রবঞ্ক শেষ হইতে বিলম্ব আছে, এখনও শব্াবর্তন 
বাকি রহিয়াছে। 

যিছুদীরিগের ভাষায় জেনাবস্তার হিন্দবঃ কি আকারে পরিণতি 
গ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ! দেখান গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের সাহিতো 
এই হিন্গব.শব কোন্‌ আকারে উপনীত হইয়াছিল, তাহাও একবার 
দেখা উচিত, কারণ ভারতবর্ষের নামের সহিত প্রত্বতত্ববিদের1 গ্রীক 
জাতির বড়ই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বোধ করিয়া থাকেন। গ্রীকর্দিগের ভারতা- 
ক্রমণের পুর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদিগের অভিজ্ঞতা! ছিল একণ। 
হবীকার্ধ্য। প্রাচীন, উন্নত, শিক্ষিত, সভ্য, রাঁজনীতিকুশল, রাজ্যশাসন- 
কারী গ্রীকেরা, ভারতের কোনও খবর না লইয়া-ভারতসন্বন্ধে 
কোনও অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া_-এত বড় দেশে জয়পতাঁক' উড়- 
ইতে আনিয়াছিল, একথ। যে বলিবে, মে নিতান্ত বালকবুদ্ধির লৌক। 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদ্িগের অভিজ্ঞতাবিষয়ে প্রমাণ বন্থল গ্রন্থে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। যেপথদিয়া গ্রীকবীরেরা ভারতে আইসেন, সেই পথে 
এক পর্বতের সন্মিকটে নান! কারণে তাহাদিগকে বিশ্রামলাভ করিতে 
হইয়াছিল। এ পথের বিবরণ তাহার! আহাম্রেস্‌ রাজার পুস্তকে 
পড়িয়াছিলেন, &ঁ আহাম্ুরেসের পুত্রের নাম দরাযুদ (9185) বাই- 
বেলের (17০ 73০০1: ০1 102716] 01, 150, 515৪ 1 দেখুন) তুষার! 
বৃত এবং অত্যুচ্চ গিরিমাল! দর্শন করিয়! গ্রীকের! জিজ্ঞান! করিল, এই 
অটল অচলের নাম কি? সহচরের! উত্তর দিন "ইহার নাম জানি না। 
একজন পুরোহিত উত্তর করিলেন, “গুনিয়াছি, ইহার এক দিকে হন্ছু 
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দেশের সীমা অপর দিকে ইথিয়োপীয়া রাজ্যের রাজনৈতিক 
সীমা 1» এই ইথিয়োপীন্না রাজার হিক্রনাম 089; (কুশ)। 
প্রমাণ--051599 গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক গড়ন 
14510 009 2,006 0106 35০0170 171৮61 15 (11000 : 06 59000 19 
1 0390 ০9200985500) 07৩ 17016 ০1500109014. মূল হিক্র শ্লোকে 
ইথিয়োপীয় শব্ধ নাই, কুশ শব আছে। বাইবেলের টীকায় সর্ধবাদী- 
সন্মতিতে ইথিয়োপীয়ার অপর নাম 0057+--ব.টাশ এবং ফরেণ বাই- 
বেল সোদাইটির 8 ৬০. 7376৮161081. ]২০?বাইবেল পড়িলে, কিনা- 
রায় (08121) এ অর্থ দেখিতে পাইবেন। গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ 
মতে '€কোশ? শব নপুংসক নহে? গরিছুদীদের ০091, এবং গ্রীকদের 
০99) একই শব্দ) গ্রীক ভাষায় ০9 বা৷ 09; অন্তক শব পুংলিঙ্গ হয়? 
প্রমীণ--4১001101)05 7 [7019009699১ 11)600101105 ) 1১101016609 3 
11909) 10850953 093101051, ইত্যার্দি। কেবল পুংলিঙ্গ নহে, 
চৈতন্তবিশিষ্ট পুংলিগগ ; দূগকে পুংলিগ্গ নহে, চৈতন্যে পুংলিঙ । 
তাহ। হইলে ০০9 শব্দ পুংলিঙ্গ এবং চৈতন্যবিশি্ট পুংলিঙ্গ শব? 
এখন দেখ! যাউক, ০০5; শব্দের অর্থ কি? পূর্বে বল! হইয়াছে, 
ইহ! ইথিয়োপীয়! রাজের নাম। গ্রীক শবের যেখানে ওমেগ! 
(০0668) অক্ষর পূর্বে এবং মিগম] (12002) অক্ষর পরে থাকে, সেখানে 
এ শব্দকে গুণবাচক বুঝিতে হইবে, ইছাই গ্রীক ব্যাকরণের নিয়ম। 
তাহ! হইজে, কোশ শব্দও গুণবাচক হইতেছে। হিক্র ভাষায় কুশ ব 
কোশ শবে অনেক অর্থ বুঝাইতে পানে) 'নীমা” ইহার এইরূপ 
অর্থও হইতে পারে। গ্নিহুদীদের ভাষার কোশ র! কুশ পর্বতের 
নামও হইতে পারে, এই শবেরই অপত্রংশ “কো” এবং “কোহে-" 
আব্ব্য ও পারস্য ভাষা যাহার অর্থ পর্বত। হিন্ুকুশ তৎনালীয় 
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ভারতবর্ষীয় রাঁজন্যবর্গের যে শেষ দীম! ছিল, তাঁহাঁও প্রমাণ করা 
যাইতে পারে। রঘুর দিখ্িজয়ে, 'রাজা মানমিংহের বিজয়-বৃত্তা্তে, 
মহাতারতে গান্ধারীর বিবাহ বিবরণে, প্রাচীন ভূগোলে, হিন্দুকুশের 
দূরবর্তী স্থানসমূহে ভারতীয় রাজার অধিকার ছিল, ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। কুরুক্ষেত্র মহাধুদ্ধে সমাগত প্রায় মকল প্রধান 
গ্রধান রাজার উল্লেখ আছে; যুখিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত 
রাজন্যবর্গের বিবরণ পড়িয়াছি; কিন্তু হিন্দুকুশের পরবর্তী রাজাদের 
কথ উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ম্ৃতরাং হন্দ্‌ দেশের 
সীমা অথব! হন্দ্‌ দেশের সীমাজ্ঞাপক পর্বত, এই অর্থে গ্রীকেরা 
এ পর্বতকে প্হন্দকোশ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, ইছা! বেশ 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। এ ভাষায় পর্বত পুংলিঙ্গ এবং 
চৈতন্যবাচক। 

বাঙ্গালায় যাহাকে থান! বলে, ইংরাজীতে তাহাকে পুলিশ ঠ্রেশন 
বলে, এই পুলিশ শব্ধ গ্রীক 20115 শব হইতে উৎপন্ন, অর্থ_-প্নগর+? | 
হিন্দুকুশ পার হুইয়! ভারতের যে নগরে প্রথমে গ্রীকেরা মল্লা নামক 
বীরপ্রধান পাতিকে পরাস্ত করেন, তাহার নাম হইল 7015 181 
[7911057. এই কাই শব গ্রীকশব, ইহাতে ক্যাপ, আলফা! এবং 
আইয়োট। এই তিনটি অক্ষর আছে, এই তিনটি অক্ষর মিলাইলে 
ইহার “এবং” ব1”ও* অর্থ হয়, অর্থাৎ পর্ধত ও নগর। এই হন্দৃ- 
কোশ অপত্রংশে গ্রীক ভাষার [00109 রূপে বাধহৃত হইয়াছে, অনেক 
গ্রীক লেখকের| “আন্বাকশ” লিখিয় গিয়াছেন। এই 100109 শব 
এক্ষণে বুটিশরাজত্বকাঁলে [001 নামে পরিচিত ও পরিণত হুই- 
যাছে। এখন বুঝুন, জেন্দাবস্তার হিনব-হিন্দু ভাষায় হুইল 
হন্দ্‌। হিক্র ভাষার হন্দ্_---গ্রীক ভাষায় হইল [7900/.09, 
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17011.05, 1701991 গ্রীক ভাবার ইঙ্ডিকশ._ইরেজি ভাষায় হইল 
11081 ও 

এই খানেই কি শব্দাবর্তনবার্দের শেষ হইল ? তাহা নহে। পাঠ- 
কের বোধ হয় জান! আছে, হিন্দুকুশ হইতে আটকনদ্বের তীর পর্যন্ত 
যে ভাষাটি প্রচলিত, তাহার নাম পশতু (2897600) ভাষা। পশু 
তাষা-ভাষী লোকদিগের আদিবসতি পারস্াদেশ; বোম্বাইয়ের 
পার্শীরা যেমন পারস্ত হইতে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, 
আটক প্রান্তরের পশতু ভাষা-ভাষী লোকদিগের পূর্বপুরুষের পারপ্য 
হইতে আপিয়। এ্ীস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পশু ভাষার 
সহিত পারস্য ভাষার খুব সম্বন্ধ আছে। ধর্থান্তর গ্রহণের পূর্বে ইহছার| 
মকলে অগ্রির উপানক ছিল); ভারতের এই পশু ভাঁষা-ভাষী 
লোকেরাই_-ঘর্থাৎ আবার সেই জেন্দাবস্তা মান্যকারী অগ্নির উপা- 
সনাকারী পার্শীকদিগের বংশধরেরাই_--হিন্দ্‌ বা হন্দ্‌ শব্দের উত্তর 
হুস্ব উ প্রয়োগ করিয়া হন্ছ পদ তৈয়ার করিলেন। মাদ্রাজের 
তেলুগড ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অনুপারে হম্ব উ প্রত্যয় করিলে 
যেমন 'যুক্ত' বুঝায় ( যথ! নীরলু, চালু? কপলু ইত্যাদি ), পশু ভাষার 
ব্যাকরণে হন্দ্‌ হিন্দব হিন্দ শব্ষের উত্তর ত্বম্ব উ গ্রত্যয় করিলে 
“যুক্ত”, বুঝায়। কিন্তু এই "্যুক্ত+” শবের অর্থ বুঝিতে হইবে। তুস্ব উ 
প্রত্যয় হইলে হুনদ্ অর্থাৎ শক্তি, গৌরৰ, বিভব, প্রভাব ইত্যাদি 
মহিমাযুক্ত স্গাতি বুঝিতে হইবে, কাঁরণ পশু ব্যাকরণের এই উ 
“গুণবাঁচক জাতির ব| গুণবাঁচক পুরুষের উত্তর প্রতায় হইয়া! থাকে ।” 
প্রাচীন আধ্য-হিন্দু জাতির গৌরব, পবিত্রতা, বিভব, মহিম! প্রভৃতি 
দর্শন করিয়া পশ তু ভাষাভাষীরা এ ”উ” প্রত্যন় করিয়াছিল। পশতু 
ভাষায় হম্দ্‌ ও হন্দু শব গৌরববাচক । 
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আমরা নিয়ে দুইটি পশতু শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা! পাঠ 
করিলেই আমাদের কথার সত্যত1 উপশব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। 
পুশ রে! লবোদে জলীর ফেঝোয়ান্‌। 
উরে উরে নন্‌ লাখিয়াল্‌ লদে জঙ্গেরে 
হন্ছ জেল্‌ ফাল, ফাল. গো ॥ ১ ॥ 
দেবাট, দেরন্‌ জু জরর্‌ উহে রম্। 
কৎলেবে পত্বে দেশ, তর. গে! 
হন্দু এন্‌ স1 উরো॥ ২। 
এখন পুর্বনির্ধীরিত সকল ইন্থুগুলির যথাসাধ্য উত্তর দেওয়! 
হইয়াছে । আর এক কথা, পশতু ভাষা-ভাষীরা পহন্ছ” পর্যন্ত গিয়া 
থামিয়াছিল। শিখধর্মম প্রবর্তক বাঝ। নানকের সময়ে, গুরুমুখী ভাষাস্ 
হন্ছ, শব্দ, পাঞ্াবী সৈনিকদিগের দ্বারা হিন্দুশকে পরিণত হয়। 
পঞজাৰের গুরুমুখী ব্যাকরণান্ুমারে এইরূপে পদসিদ্ধ হইয়া থাকে। 
নানকের পূর্বে হছিনাব, সিদ্ধব, হন্দ, অলশ, হুন্ছ পর্য্যন্ত ছিল? 
হিন্দুবংশাবতংন শিখের1 শেষে হিন্দুশব প্রচলন করিলেন; যাহার! 
বলেন, হিন্দু শট! সীমাবদ্ধ, তাহার! বড়ই ভ্রান্ত; কোথায় পারস্য, 
কোথায় যিছুদী দেশ, কোথায় গ্রীশ, কোথায় অহস্থরসের রাজ্য ! 
সর্বত্রই সেই প্রাচীন হিন্দু নাম! 
এখন বুঝা গেল, হিন্দুশবের তৈয়ারকারীগণের নাম য়িহুদী, 
ইহার পরিণতিকারকগণের নাম নানকসাহী এবং ইহার অর্থ_-বিক্রম- 
শালী, প্রভাবশালী ইত্যাদ্দি। এখন বল দেখি, হিন্দু নাম পরিত্যাগ 
করিতে চাহ কি? নুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক জাকোলিয়েৎ (790০ 
11০৮০) তাহার 111978 €18 01125/0ও নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,__ 
*ভসাধারধ বিক্রম এবং অসাধারণ বিদ্যাবত্তার জন্ত ভারতবর্ষ তধন 
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পৃধিবীর আদরের স্থল ছিল।” যে হিন্দু জাতির সততা, নাধুতা, বীরত্ব, 
বিদ্যাবত্বা, গ্রিয়ভাষণ, সুন্দর মৃত্তি, ধর্মমপরায়ণতা, স্বাধীনত। প্রভৃতি 
দর্শন করিয়া য়িছুদী, পারস্যবানী, গ্রীক ও রোমানগ্রণ মোহিত হইয়া. 
ছিলেন, মুসলমান এঁতিহাপিকের! যে দেশকে ন্বর্গভূমি বলিয়া লিখিয় 
গিয়াছেন, সেই দেশের লোকের! "কাফের্‌ “কদাকার” "পরস্বাপহারী* 
প্রভৃতি শবে অভিহিত হইয়াছিল, ইহা কি কখনও বিশ্বানযোগ্য হইতে 
পারে ? হিন্দুশবে কাফের্‌ বা কদাকার নহে, হিন্দু শব গৌরব, 
গরিমা, বিক্রম, বীরত্ব বাঞ্জক) তবে কি হিন্দুনাম ছাড়িতে চাহ? 

ষে স্ুপবিজ্ত্র ও নদর্থক নামম্মরণ করিলে আদর্শ চরিত্রের মানবকে 
মন্তুথে দেখিতে পাই, যে নাম স্মরণ করিলে মানসপটের ন্মুখে কর্ম, 
ধর্ম, জ্রান, বিজ্ঞান, ভক্তি, উপাসন! গ্রতৃতির সম্পূর্ণ আদর্শকে দেখিতে 
পাই, সে নাম ছাড়িতে কুন্িত হইব না কেন? যে হিন্দুনাম রাম, 
অঙ্বন, জনক, লক্ষণ, কর্ণ, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতির গৌরবের 
কারণ, যাছ। গ্রাণশীতলকারী ব্রঙ্গতত্বের আকর, যাহ! বিক্রম ও 
বিভবের খনি, সেই পবিত্র ও প্রশস্ত হিন্দুনাম আমাদের মাথার মণি, 
আমাদের দেশের গৌরব, আমাদের জাতির মহব্বব্ঞ্জক, তাহাই এই 
আধঃপতিত, অর্ধমূত, পদানত ভারতীয় আর্ধ্যজাতির জাতীয়জীবনের 
পুনরুদ্দীপক | “হিন্দু” এই নাম উচ্চারণে ভগ্ন হৃদয়ে আশা! আসে, 
ক্ষীণদেছে বলের সঞ্চার হয়, হৃদয়ে জাতীয্ন গৌরবের অভ্যুদন্ন হয় 
এবং আত্মায় ব্রন্ধানন্দ তোগ করি। তবে এনাম ছাঁড়িব কেন? 

বহুদিন পূর্বে আলিগড়ের নবাব পৈয়দ আমেদ বাহাছুর মুঘলমান 
জাতির শিক্ষা ও উন্নতি লইয়া যখন আন্দোলন করিতেছিলেন, সেই 
লময়ে গঞ্জাবের স্ুগ্রনিদ্ধ মহামতি সার সার্দার হৈয়ৎ খাঁ, সি, এস, আই, 
বাছাছুর হিনদুশষ সব্থন্ধে এক বৃহ্তী নস্ভায় যাহ! বলিয়াছিলেন, বন্ধ 


- ১৪৮: ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


বরের প্রকাশিত এক উর্দগ্রস্থ হইতে তাহা অবিকল উদ্ধত করিয়া 
প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। সর্দার বাহাছুর বলিয়াছিলেন; - 
“কিসি সক্‌ন্‌ কে! কাফের ইয়! মুল্হীদ্‌ কহনা1 আশ.রফীয়ৎ ইয়৷ লাজি 
মত নেহি হ্যায়। দর্‌ হকিকৎ ইশ. ছুনিয়ামে কোহি সকৃন্‌ মুন্কীরে-- 
মজুদী-এ-খোদা, নেহী হ্যায়, ইশংলিয়ে কিমিকো মুল্হীদ্‌ কহণা 
কিশতরে মোনামীব, হো সেক্তা? থশুশন্, আহেলেহিন্দ যো কে 
মজবে হিন্দুয়ানী কো পয়রবী কর্তেহ্যায় ওঃ সব. মেরে পেয়ারে 
পাক্‌ পর্বর্দীগার কো যিশ.তরে এবাদৎ কর্তে হ্যায় ইশীতরে 
হাম সবে! ভি করতে হ্যায়। আস্লিয়ৎ ইয়ে হ্যায় কে হিন্দু ইয়ে 
লকব ইয়া খেতাব ইয়া! ইশম্‌ মে যো মানে হ্যায় ওঃ মানে উন্কে 
হেকারৎ কে লিয়ে নেহী হ্যায়, বল্কে ওহি লফজ. মে ওন্ক1 
অস্রফীয়ৎ, লেয়াকৎ, ইমানদারী, তরিবতে সুলুক, খোদাপরস্তী, 
 দিন্ধারী বগায়র বখুবী তৌর পর মজুদ হ্যায়। ইমী ওয়াস্তে হিন্দু 

. আলফাজ হকির নেহী হ্যায়, কেঁওকে সায়ের নে ফোরমায়া__ 

ইস্ক্‌ মাখুবে যিস্‌ কি দিল হাসিল নেহি। 
লাখে মুমীণ হো, মগর্‌ ইমাণ মে কামিল নেহি ॥ 
ইত্যার্দি।৮ . 

অর্থাৎ মংক্ষেপতঃ, হিন্দুনামের অভ্যন্তরে হিন্দুজাতির উচ্চ 
সভ্যতা, যোগাতা, বিজ্ঞতা, ভদ্রতা, ধর্মপরায়ণতা, বিক্রশালীত্ব প্রভৃতি 
নিহিত রহিয়াছে; হিন্দুনাম দ্বণাব্যঞ্রক নহে, ইহা! হিন্দুজাতির 
গৌরবের উপাধি। রমিয়ার মাদাম্‌ বাভাটস্কি আমেরিকার হিন্দুর 
শিক্ষা করিয়। বোম্বায়ে ইহলোৌক সম্বরখ করেন, মৃত্যুর সময়ে 
খলিয়াছিলেন, [3155590 15 006 10817) দা1)0 081150) 101005611171005 


ঘর্থাৎ ধন্য সেই পুরুষ, যিনি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন। 


শীধন্দানন্দ মহাভারতী । 


বউ কথা কও । 
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জ্যেষ্ঠ মাসের একদিন মেদিনীপুরের গোপগিরিতে একাকী উপ- 
বেশন করিয়া! কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলাম। 
সেই নিভৃত স্থলে আমার সম্মুখে, গম্চাতে, বামে, দক্ষিণে অথবা অন্ন 
দুরে কোনও মন্ুষ্যের সমাগম ছিল না। গোপগিরির নির্জন স্থান 
গম্তীরতা ও নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ ছিল) অকন্মাৎ নেই সুন্দর গন্তীরত1 
ও নিম্তব্ধতার ব্যতিক্রম ঘটিল। আমি অন্তর্জগৎ হইতে আবার বহি- 
অরগতে দৃষ্টিপাত করিলাম। গুনিলাম, অকস্মাৎ কে যেন শুন্ত হইতে 
'বউ কথ! কও”, “বউ কথা! কও, বলিয়। চিৎকার করিতেছে। শুন্ের 
দিকে চাহিয়। দেখিলাম, অনন্ত নীল আকাশের কোলে উড়িয়! উড়িয়! 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া, খেলিয়া থেণিয়া হুমধুর স্বরে একটা গাথী ডাকিতেছে, 
“বউ কথা ক “বউ কথা কও? । পাথীর নুমধুর তানলয়'দমন্থিত 
বঙ্কারে দিগ দিগন্ত গ্রতিধ্বনিত হইয়া! গেল, শ্রোতার হাদয়ে অপূর্ব 
ভাবের সঞ্চার হুইল, সেই নীল আকাশের কোলে স্বর্ণের সুমধুর 
সংগীত-ণহরী ছুটিল, এবং নেই বিমানবিহারী বিচিত্র বিহঙ্গ র্াস্ত না 
ছইয়| পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিল, “বউ কথ! কও 'বউ কথ! কও» 
হৃদয়কে গ্রিজ্ঞাস! করিলাম, “বল দেখি এই ক্ষুদ্র পাখী বউ কথা কও, 
বউ কথা কও বলিয়া! কেন পুনঃ পুনঃ চিৎকার করে?” হয় উত্তর 
দিল "এই বিমানবিহাঁরী বিহঙ্গ আকারে ক্ুত্র হইলেও চরিত্রে মহান্‌। 
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এই ক্ষুদ্র পাধী ভারতের বামাজাতির অন্যতম প্রধান শিক্ষক |” হৃদ- 
য়কে কহিলাম, “তবে কি ভারতরমণীবৃন্দকে বউ নামে সস্বোধন করিয়। 
এই বিচিত্র বিহঙ্গম “কথা কও; “কথা কও, বলিয়। মধুর বঙ্কার 
দিতেছে?” প্রশ্ন শুনিয়া হদয় যেন ঝটিতি উত্তর দিল, “হা, তুমি ঠিক্‌ 
বুঝিয়াছ॥ তখন এই নৃতন বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। 
চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলাম, পাখীর এই স্ুম্বর-সমন্থিত বঙ্কার 
আমাদের স্ত্রীলোকদ্িগের কল্যাণের জন্ত তাহার স্বর্গীয় ক হইতে 
নিঃস্যত হয়ঃ কিন্ত কয়জন ভারতরমণী বা বঙ্গবাম! তাহা বুবিতে 
পারে? পাখী এই কৃজন দ্বারা রমণীকুলকে একটা মহা! অধঃপতন 
হইতে অনবরত সাবধান করিয়া দিতেছে, কিন্তু কয়জন স্ত্রীলোক এই 
সাবধানতাব্যঞক স্ৃশ্বরের অর্থ বুঝিয়াছে? ভগিনি! আইন, আমর! 
প্র পাথীর 'বউকথ। কও, বুলীর অর্থ আজি বুবিতে চেষ্টা করি! 
ভারতের নারীজাঁতির পক্ষে বউ কথ! কও পাখীর স্তায় আর কোনও 
উপকারী পাখী আছে কি না জানি ন!। 

নিস্তব্ধতা অথবা মৌনী হইয়া! থাক! কিন্বা! মূক ভাব অবলম্বন কর! 
অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় ও প্রশংদনীয় বটে, বিশেষতঃ ভারতের 
স্্রীজাতির ম্বাভাবিকী লঙ্জাশীলত তাহাদের অধিকতর নিস্তব্ধতার 
অন্ততম কারণ ; বিস্তু নিস্তবূত! অনেক সময়ে প্রয়োজন ও প্রশংসার 
বিষয় হইলেও ইহ! সকল সময়ে প্রশংসার বিষয় বলিয়া! গণ্য হয় ন1 এবং 
হইতে পারে না। মৌনব্রতাবল্বিনী ব্রদ্মচারিণীদিগকে আধ্য খধিগণ 
অধিক বাক্যব্যয় করিতে নিধেষ করিয়! সামান্ঠ মাত্র কথা বলিতে 
আদেশ করিয়1 গিয়াছেন, কিন্তু মহ্র্ষিগ্ণ কর্তৃক ইহাও লিপিবদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে যে, “সাধু সংকল্পের সিদ্ধির জঙ্ক অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন 
হইলে, মৌনব্রতাবলগ্ষিনী ব্রহ্মচারিণী ব! সঙ্গাসিনীগণও অধিক বাক্য 


বউ কথা কওড। ১৫২ 


ব্যয় করিতে পারেন। “মহাত্মা গল হ্রী্ীয় সম্প্রদায়ের ভ্্রীলৌকদিগকে 
গির্জায় ধর্মাধিকরণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়! বলিয়াছেন 
“গির্জার মধ্যে পুরোহিতের কার্ধা করা পুরুষেরই কর্তবা, স্ত্রীলোকের 
নহে। স্ত্রীলোকের! ঘেন পাত্রী বা প্রচারকের কার্ধায না করে।” কিন্ত 
উপসংহারে সাধু পল ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, প্সদ্ধাকা প্রয়োগ জন্য 
তাহাদের (শ্ত্রীলোকদিগের ) মুখ সতত যেন প্রস্তুত থাকে, কারণ 
নদ্ধাক্ দ্বারাই মুখ পবিত্র হয়। অতএব সতত সৎ কথা কও।” 
বাঙ্গাল! প্রবাদে অধিক বাঁকাবায়িনী স্ত্রীলোকদিগের নিন্দা! আছে,_- 
৭্থড়ম পেয়ে, চিরণর্দাতি, টযাস টানানে কথ।। 
গৃহলক্ষ্মী ছেড়ে যায়, হেন নারী বথ1 |” 

কিন্তু শ্রীমন্মন্ন মহারাজ বলিয়াছেন, “হিংস্র! চাপ্রিক্বাদি নী” অর্থাৎ 
যেস্ত্রালোক হিংম্রক! এবং সতত অপ্রিয় কথ! বলে, সেই স্ত্রীলোকই 
অলঙ্্ী। তাহা হইলে বেশ বুঝা যাইতেছে, স্ত্রীলোকের| শ্বভাবতঃ 
লঙ্জাশীল! হইলেও সাধু সঙ্কর নিদ্ধির জন্ত--পবিত্র উদ্দেশ্য সংসাধন 
জন্য-_অধিক বাক্যব্যয় কর! অথ! 'কথ! কহা' তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ 
নহে। ঈশ্বর জিহ্ব! দিপ়াছেন কথ! কছিবার জন্ত, কথা না কহিলে 
সংসার চলিতে পারে কি? আপ্রিকাল অনেক সমাজ-সংস্কারক,. 
ধর্ম- প্রচারক, লেখক এবং পণ্ডিতের! স্ত্ীঞ্জাতিকে সম্পৃণণ ্বতন্্র আপন, 
হ্বতন্্ পদবী, স্বতন্ত্র কার্ধ্য এবং শ্বতন্্র স্থান দান করিয়া ভারতরমণী- 
গণকে সম্পূর্ণরূপে পপর্দানশিনী” অথবা পনিস্তর।” থাকিতে পরামর্শ 
দ্িতেছেন। এই দলের লোকের মধ্যে হিন্দুধর্মাবলন্বীর সংখ্য। অধিক 
এবং হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রচারকের সংখা! ল্প নহে । আমি 
নিজে হিন্দু, এখনকার কালের যুবক হিন্দু নহি, কিন্তু প্রাচীন কালের 
লোক বলিয়! স্ত্রীক্গাতির ধর্মনঙ্গ ত, যুক্তিনঙ্গত, শান্ত্রদঙ্গত ও সময়পঙ্গত 


১৫২ ধন্মমীনন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


অধিকার হইতে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত করা আমি ঘোর অপরাধ বলিয়া! 
বিবেচনা! করি। এই অধিকার প্রাপ্তির জন্ত তীজাতি যদ্দি “কথ! কয়” 
তাহ! হইলে দে কথ! আমর1 শুনিতে বাধ্য । দেশের সমাজ এবং 
রাজাও তাহ! শ্রবণ করিতে বাধ্য। আমার বোধ হয়, ভারত-বধু- 
দিগের কথ! কহিবার মময় আসিয়াছে, তাহাতেই খঁ পাখী উড়িয়া 
উড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, স্ুযুপ্ত তারতরমণীকুলকে জাগাইয়! জাগা ইয়া, 
চিৎকার স্বরে বলিতেছে, “বউ কথ! কও””, “বউ কথা কও।” দ্বারে 
আঘাত ন! করিলে দ্বার কেহ খুলে কি? কথা না কহিলে কেহ উত্তর 
দেয়কি? “বোবার শক্র নাই” বটে, কিন্তু বোবার যত অস্থবিধ। ও 
অনিষ্ট হয়, একজন জিহ্বাধুক্ত ব্যক্তির তত হয় না, সুতরাং দাত0০০%, 
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এই কথা মতত ম্মরণ রাখ! উচিত। ভারতরমণি! তুমি কথা কহিত্ে 
শিখ নাই, তাহাতেই তোমার এই অনুন্নতি। তাহাতেই & আকাশের 
পাখী ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তোমার ছুঃথে সহানুভূতি প্রকাশ 
পূর্বক তোমাকে শিখাইয়! দিতেছে “বউ কথ! কও” "বউ কথ! কও” 

এমন একদিন ছিল, যে দিনে ভারতরমণী কার্ষ্যেও যেমন পটু, 
লিহ্বাতেও তেমনি পটু ছিলেন। তরবারী দ্বারা কার্ষ্যোদ্ধার এবং জিহ্বা 
দ্বারা কাধ্্যোদ্ধার এই উভয় বিষয়ে তাহার! সুদক্ষ! ছিলেন। তীহার! 
কেমন করিয়া কথা কহিতে হয়, তাহা জানিতেন। এখনকার কানে 
স্রীপোকের! কথ! কন না এবং কথা কহিতেও জানেন নাঃ তাহাততেই 
এই দুর্দশা । মনে কর, স্ত্রীলোকের শিক্ষা (7010919 ০02086102) 
লইয়া বঙ্গদেশে- সমগ্র তারতবর্ষে--কতই ন! প্রবল আন্দোলন হইয়। 
গেল, কিন্তু ফল কি হইল? সমগ্র জগতের-বিশেষতঃ ভারতের 
পুক্ুষ জাতি এমনই ঘোর স্বার্থপর যে, যে স্থানে পুরুষের দামান্ত 


বউ কথা কও। ১৫৩ 


সবার্ধেরও ব্যাঘাত দেখিতে পাইয়াছে, সেই স্থানেই স্ত্রীলোকের অধি- 
কার হুইতে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত বর্রিতে ত্রুটি করে নাই। বঙ্গদেশে 
অনেকে অথ যুক্তি এবং অন্যায় শাস্ত্রার্থ বার! স্ত্রীঞজাতিকে সুশিক্ষ| 
হইতে স্বতন্ত্রা রাখিতে যত্ব করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, 
স্্রীলোকেরা যাহাতে কিছু বলিতে সমর্থা না হয় অথব! তাহাদের 
পক্ষের লোকের! কথাটা পর্য্যন্ত কহিতে ন! পারে, তজ্জন্ত নান! অযথ! 
উপায় অবলম্বন কর] হইয়াছে । পুরুষের এইরূপ ব্যবহারে স্ত্রীজাতি 
নিস্তবা ; পুরুষের ভয়প্রদর্শক বচনে স্ত্রীজাতি ভীত এবং দেশের এই 
আন্দোলনে তাহার! কিংকর্তব্য-বিমুঢ়া । স্ত্রীজাঁতির এই অবস্থা দেখিয়| 
স্বর্গের পাখী উদ্বুখ হইয়! চিৎকার স্বরে বলিতেছে প্ভারতবধূ! কথ| 
কও, কথা কও) পুরুষের ভ্রকুটিতে ভীতা৷ হইও না) গৃহস্থের-- 
দেশের মমাজের--সমগ্র পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধির ভার তোমার উপরে 
যস্ত রহিয়াছে, তাহ! হইলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে ন1।” পাখী 
উড়িয়া উড়িয়] পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, বউ কথ! কও, বউ কথ! কও।” 
ভাষা, সাহিত্য, রাঙ্গনীতি, শিল্প, বাণিজ্য অথব! গৃহস্থালীর কার্ধ্য 
যাহ! লইয়াই বিবেচনা কর যাউক, পুরুষেরা যদি স্ত্রীলোকগণকে সকল 
প্রকার স্তায়নঙ্গত ও ধর্মনঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তবে 
স্্রীলোকের। তাহাদের যথোপযুক্ত অধিকার প্রাপ্তির জন্য কথা কহিবে 
না] কেন ? আমি স্বীকার করি, অনেক কাজ কেবল পুরুষের পক্ষেই 
পোত। পা, আর অনেকগুলি কার্ধ্য কেবল স্ত্রী-সমাজেরই পক্ষে 
উপযুক্ত; কিন্তু তাই বলিয়! ্মগ্র ভারত-ন্ত্রীসমাঙ্জকে অশিক্ষিত 
রাঁখিয়! সমগ্র দেশটাকে প্গঞ্কর গোয়াল” বূপে পরিণত করা কি 
শান্ত, ধর্ম ও যুক্তির অনুরূপ বলিয়। বোধ হয়? যতটুকু পুরুষের 
প্রাপ্য, ততটুকু পুরুষ পাইবে? যতটুকু নারার প্রাপ্য, ততটুকু দে 


১৫৪ ধর্্মা নন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


অবশ্ঠই প্রাপ্ত হইবে; তাঁহাকে বঞ্চিতা কর! কাহার সাধ্য ? কাহারও 
সাধ্য নাই বলিয়! আকাশের পাখী" বলিতেছে, "বউ কথ! কও” বউ 
কথ! কও ।+ মহামতি ঘিশু বলিয়াছিলেন, “আমার শিষ্যেরা যদি 
কথা কহিতে না পায়, তাহা হইলে সম্মুখস্থ এ প্রস্তরথণ্ড ভেদ করিয় 
কথ! বাহির হইবে 1” আমারও বিশ্বাস এই যে, হে স্বার্থপর পুরুষ- 
পুঙ্গবগণ ! যদি তোমর] বঙ্গের বামাফুলের মুখ বন্ধ কর-যদ্ি তোমর৷ 
স্বার্থান্ধ হইয়! তাহাদের অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত৷ রাখিয়া 
দাও-_তাহা৷ হইলে বাঙ্গালার গৃহের দেওয়ালে, গঙ্গার তরঙ্গে, দাঞ্জগিলিং 
পাহাড়ের পাথরে এবং বৃক্ষের পল্লবের শন্‌ শন সমীরণে রমণীর কথা 
শুনিতে পাইবে । রমণীর এক বিন্দু চক্ষুর জলে যে মহাতরঙ্গার়িত 
মহাসাগরের স্থষ্টি হইবে, তাহাতে সমগ্র পুরুষসমাজ সারমেয়-তাড়িত 
মেষশীবকের ন্যায় দলে দলে ডুবিয়। মরিবে। আর ছে রমণীবৃন্দ! 
তোমর! যদ্দি (যেখানে কথার প্রয়োজন, সেখানে) কথ ন। কও, তাহ! 
হইলে তোমরাও ঈশ্বরের আজ্ঞর লঙ্ঘনকারিণী হইবে। তোমরা 
চাও না, তাই পাও ন|; কেহ কেহ চায়,কিস্ত তাহার! কেমন করিয়া 
চাহিতে হয়, তাহা! জানে না। তোমরা কথ! কহিতে শিক্ষা কর, 
চাছিতে শিক্ষা কর। তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যইঃপাথী বলি- 
তেছে, "বউ কথা কও, বউ কথ! কও ।” 

তাহার পরে শেষ কথ, বউ কথ! কও পাখীর শেষ কথা। চক্ষু 
কর্ণ, হস্ত পদ প্রভৃতি ইন্্রিয় এবং চিন্তা বুদ্ধি প্রভৃতি চিত্ববৃত্তি আমাদের 
প্রধান সহায় শ্বরূপ হইলেও, বিশ্বতষ্টা দয়াময় ভগবান আমাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় এবং সমুদয় সাধুসংকল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক । দেই 
প্রেমের আকর, গুণের সাগর, কল্যাণময়ন পিতার নিকটে মনের কথা, 
মভক্তি প্রার্থন। দ্বারা কথ! কহিতে পার! বড়ই দৌভাগ্যের। যে ব্যক্তি 


পদচিহ্ন । ১৫৫ 


হায়ের হদয়, প্রাণের প্রাণ খুলিয়। মেই নির্বিকার নিরঞ্জন ভগবানের 
নিত কথা কহিতে পারেন, তাহার মানবজন্ম সার্ক; আমি (অধম) 
তাহার পবিত্র পাদপস্মে লভক্কি প্রণাম করি। প্রাচীন। ভারতের 
্ত্রীজাতি ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, তীহার! শ্রীভগবানের সহিত কথা কহিতে 
জানিতেন। এখনকার স্ত্রীলোকের! আবার তেমন প্রার্থনাপরায়ণা, 
তেমন ব্রক্মবাদিনী হইবেন কি? হে রমণীগণ ! তোমর! ভগবানের 
সহিত মনঃপ্রাণ খুলিয়া কথ! কছিতে শিখ, সেই চিন্তা্থারী, ছুঃখহারী, 
ভক্তবৎদল ভগবানের উপর ভরপ| কর, তাহাতে তন্ময় হও,তোমাদের 
দুঃখের দিন অবসান হইবে। আবার এই তামসী রজনাতে আশার 
মানন্দময় আলোক মাসিয়! ইহজীবনকে স্বখকর ও পবিত্র এবং. 
রজীবনকে "মত্যং শিবং স্ন্দরং”*্রাজ্যের অস্তভূতি করিয়া দিবে । 


শ্রধর্্মানন্দ মহাভারতী । 


পদচিহ্ন। 


“কুতন্তা কশ্াল [মদং বিষমে সমুপস্থিতং। 
অনাধ্ধ্যজুষ্টমন্থর্য মকীর্তিকরম্ডভুন | 
(গীতা ) 
প্রাবুটের গ্রদৌষে অনস্ত আকাশের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া 
দেখিলাম-_চারিদিকেই কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার ! উদ্ধে, অধেঃ, 
বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দশদিকে কেবল তরুণ তামদের বিকট 
বিভাস প্রকীর্ণভাবে প্রদারিত। কোন৪ একটি গন্তবাস্থানে গমন 
করিবার আমার প্রধত ও প্রত্যগ্র্য গ্রয়োঞ্জন ছিল, কিনব অকুল জন্ধ- 
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কারের মধ্যে আকুল ও অবশাঙ্গ অকুপারের স্তায় অথবা যাদ বহার] যশে, 
দার মত তার়াহার! হইয়! পরছ্:য়র গতিরোধ পূর্বক সভয়ে, সংক্ষোভে, 
বিনয়ে, বিষাদে, ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশকে অবলোকন করিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “হে ব্যোমদেব ! হে মভোমগুল! পথ কোথায়?” 
নশ্বর নরকস্কাল সমাবৃত এবং শিবা ও সারমেয় সঙ্যাত এক বিকট | 
বিভীষিকাময় বিস্তীর্ণ ও শয়ালু শ্বশান-প্রান্তরের নিবিড় অন্ধকার ভেদ 
করিয়। জীমূতমন্দ্রে প্রতিধ্বনি উিত হইল, প্পথ কোথায়?” আমি 
নীরবে, নির্জনে মেই ঘোর ঘন তমঃরাশির মধ্যে দাড়াইয়! চারিদিকে 
ধেন কেবল নিরাশার নিরধিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; আশার 
আশ্বামিত অথব| গ্রবোধে পপ্রধাদ্দিত করিবার কেহই ছিল না]! প্রাবৃটায় 
_ প্রদোষের ভড়ি জড়িত জলদজাল ভেদ করিয়া যতদুর দৃষ্টিশক্তি চলিতে 
সমর্থ হয়, ততদুর চাহিয়া! দ্বেখিলাম, যেন ঘন কালো অন্ধকারের উপর 
স্বুপন্তোপিক ভাবে রাশি রাশি ঘন কালো অন্ধকার আসিয়া ঘন 
হুইতে ঘনততর তাবে মিলিয়া ও মিশিয়া গিয়াছে। সেই কৃষ্চমেঘের 
কোলে কৃষ্ণত্ব ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমি আবার প্রাণতয়ে, কাত- 
রহ্থরে, উর্ধা নয়নে অতি দীন হীন ভাবে জিজ্ঞাসিলাম, ্পথ কোথায় ?” 
এই মহাপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের কেহই উত্তর দিল ন1) অতীব উৎকঠান্ত 
মানমিক বন্ধন উশৃঙ্খল হইয়া গেল। সেই কালো! মেঘের দিকে আবার 
চাহিলাম ; বিজলীর চমকে প্রাণ চমকিল; সুন্দরীর হাসির আলোকে 
আনন্দ বা আশ্বাদ ন৷ পাইয়। আক্রন্দী আক্ষোদনীর ন্যায় বরং আক্ষেপে 
আগ্ন,ত হইলাম, পথ প্রাপ্তির আশা আছে কি না সন্দেহ জন্মিল। 
আর একবার সেই অনন্ত আকাশের কোলে মমুদয় দশ দিক অত্যুজ্জল 
প্রভায় সুরপ্রিত করিয়া এক মহাজ্যোতির্শয় অপূর্ব আলোকের অস্থ্য- 
দয় দেখিলাম। কালে মেঘের কোলে এই স্বর্ণের আলোক সুনার 
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হইতেও সুন্দরতর। সেই আলোক ক্ষীণপ্রভঃ হইলে কৃষ্ণমেঘের 
ক্রোড়ে এক রমণীয় শুভ্র চিহ্ন দর্শন করিযু! আশায় আশ্বামিত হইলাম । 
তাহা ঠিক যেন কোন সুন্দর সুঠাম পুরুষপুগবের পবিত্র পদাকৃতি। 
কিছুক্ষণ পরে জীমূতমন্ত্রে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল, সেই ভৈরব 
গর্জনের মধ্যে যে মহাজ্যোতিন্ম আলোক দেখিলাম, তাহাতে এ 
পদাকতি চিহ্ন সহস্র স্ৃসিদ্ধ স্বর্ণপ্রভায় জলিতেছিল। সেই মহা গ্রজ্ঞ- 
লিত হুতাশনের মধো হিরগ্নয় জ্যোতিতে অতি পরিষ্কার দেবনাগর 
অক্ষরে লেখ! ছিল--পদচিহৃ”। 
নিরতিশয় কৌতুহলাত্রান্ত হইয়া আশ্বাসিত অস্তঃকরণে আবার 
জিন্তান! করিলাম, "পথ কোথায় 2” এইবারে মহা অপুর্ব আলোকের 
ঘটার মধ্যে সুবর্ণ প্রভায় প্রভান্বিত মহাজ্যোতিক্মান পদচিহ্বের শীর্ষদেশে 
'অর্দ গোলাকার ভাবে স্থকোমল শম্প মমাকুল এক পার্বতীয় প্রাঙ্গণকে 
প্রমারিত দেখিলাম । তাহার চারিদিকে মহা! সৌনরধ্য ও স্ুগন্ধিময় 
্রন্ষটিত প্রস্থনপুঞ্জের পরিষ্ণার ও মনোহর নিকুঞ্জাশ্রম, তাহার মধ্যে 
এক জ্যোতির্ময় যোগীন্ত্র পুরুষ উপবিষ্ট। পৃথিবীর হ্যট্ি হইতে বর্তমান 
কাল পর্য্যন্ত ঘত বসন্তের উদয় হইয়াছে, সে সমস্ত বসন্তের সৌনর্ধা" 
রাশিকে যদ্দি একত্রিত করিতে কেহ সমর্থ হয়, অথবা! আকাশ 
হইতে পাতাল পর্যন্ত যদি কেহ সমগ্র বিশ্বমংসারের সমুদয় সৌনদর্ঘয- 
[শিকে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও তাহাদের সুন্দরতা| 
এই মহাপুরুষের (সৌন্দর্য্যের সহিত সমতুল্য হয় না। এই অপূর্ব 
মূর্তির সম্পূর্ণতা মানবীয় কল্পনার সম্পূর্ণ অতীত। দেই মহাপুরু- 
যের শিরোদেশে সুচিকণ কমনীয় কুস্তলরাজি গমনশীল অহি-ভাবে 
নেশীথ-সমীরণের সুশীত হিল্লোলের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল ) তাহার 
কটিদেশে শার্দুলাঘর ) হস্তে মনমোহিনী বীণ!? গাত্রে বিভূতি ও ভম্ম ঃ 
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বদনে পত সহস্র হুর্য্ের অপুর্ব জ্যোতিঃ) নয়নে জ্ঞান, প্রেম ও ভক্ত 
বংনলতার পূর্ণতম বিকাশ এবং মেই সৌম্যমূর্তির সৌদারভাগে 
( অর্থাৎ গলদেশে ) শারদশশির শুত্রতা-সঙ্কাশ সদ্যোক্ষ,ট সাহিত্য- 
গ্রন্ছনের সৌগন্ধিময় মনোষর মাল1। এই মহাপুরুষ সুবর্ণ সিংহাসনে 
উপবেশন কন্িয়! দেই হুবিশাল আকাশের কোলে পদচিহ্বের 
জ্যোতিক্মান অক্ষরে স্থুকোমল অন্ধুলী স্পর্শ করতঃ ইঙ্গিতে দেখাইলেন, 
-_-পপদচিহ্ন”। আমি চিত্রপুত্তলিকার স্তায় নীরবে সেই নির্জন শখ 
নের প্রান্তদেশ হইতে পদচিহ্নকে দেখিতে লাগিলাম ) শ্শানের ভীষ- 
ণত] এখন স্ুন্দরতায় পরিণত হুইল) যাহা কিছু বঙ্জাদপি কঠোর, 
তাহ! কুন্ুমার্দপি কোমল হুইয়া গেল) নিরানন্দ ও নিরাশ, আনন্দে, 
আশায় ও উৎসাহে আপ্ল,ত হইল? মেঘের কৃষ্ত্ব, বাযুর প্রাবলত্ব, জল 
দের গর্জন, শিবাসারমেয়গণের তর্জান-__'এ সকল একেবারেই বিলুপ্ত 
হুইয়। গেল। ভয়বিহ্বলিত ও উৎকঠিত চিত্ত গ্রীত ও প্রশান্ত হইল। 
আমি একটি প্রশস্ত ও পরিষ্কার পথ দর্শন করিলাম, সেই পথ চিনিয়। 
হইয়া পুনরায় পর্ণকুটারে আগমন করতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়! 
পরিশ্রাস্ত ভাবে ভূমিতলে শয়ন করিলাম। 

আমার ন্তায় দারিদ্র্য ছুঃখ-দ্র বীণ গ্রবীণের পর্ণকুটার প্রায়ই গ্রচ্ছী 
প্রদীপ ভিন্ন আর কিছুরই পরিষ্কার আলোক প্রাপ্ত হয় না। চিরছুঃখী 
দরিদ্র আলোক কোথায় পাইবে? কিন্তু যিনি নিরাশার আশা, ভীতের 
ভরসা, শঙ্কিতের শরণ এবং পতিতের পাবন, তিনিই কৃপা করিয় 
আমার আগমনের পূর্বে আলৌকিক ভাবে ভ্রিদিবসঞ্জাত এক অনামান্ত 
আলোকে আমার পণকুটীর আলোকিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। সেই 
আলোকের তেজে আমার চর্দচক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হীন হুইয়] গেল, আমার 
দিব্যচচ্ষু উন্মিলীত হইল। সেই অপূর্ব আলোকে যাহ। অবশীলা ক্রমে 


পদচিহ্য। ১৫৪ 


অবলোকন করিতে সমর্থ হইলাম, তাহাতে ম্পতঃ প্রত্ীত হইল, 
প্রত্যেক মানবের সম্মুখে ছুইটা পথ প্রসারিত । ইহার্দের একটি পথ 
নুগম, সুন্দর, নুম্পষ্ট, সরল এবং আপাততঃ সখদায়ক ও রমণীয়, কিন্ত 
গরিণামে আশীবিষের প্রাণান্তক হলাহলের ন্যায় অনিষ্টকর, এই পথের 
নাম প্রবৃত্তিমার্গ। দ্বিতীয় পথ ছূর্গম, দুবোোধা, দূরবর্তী, আপাততঃ 
দুঃধদায়ক এবং সঙ্কীর্ণ, কিন্তু পরিণামে অতুল আননেোর আকর) এই 
পথের নাম নিবৃত্তিমার্গ। এই জরামৃত্যাসঞ্কুল সংসারী মায়াময় জীব 
রাস্তবুদ্ধির বশবর্তী হইয়| সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমার্গেরই অনুদরণ করিয় 
থাকে । কারণ, এই পথে তাহার ধন্দ্রিয়িক লালস! চরিতার্থ করিবার 
জন্ঠ অগণ্য উপকরণ সংগৃহীত থাকে । নিদাঘের প্রচণ্ড মার্তগুময়ুখ 
মাল।-বিদপ্ধ মুগশিণ্ড যেমন মারাত্বিক! মরুভূমির উত্তপ্ত আগ্নেয় বাষ্প" 
পুগ্নকে অবলোকন করিয়া তৃষা নিবারণ জন্ত স্ুশীত সলিলত্রমে 
প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাহার পদানুদরণ করে, প্রবৃত্তিমার্গকে 
আপাততঃ রমণীয় ও আনন্দবর্ধক বোধ করিয়! .মায়ামুগ্ধ মানব সাধা- 
রণতঃ এই পথেরই অনুবস্ী হয়। নিবৃত্তিমার্গের অনুদরণ করিতে 
চইলে, আত্মোৎসর্গ, শ্বজাতি-প্রেম, শ্ব্দেশীয় মহত্ব রক্ষণ, জননী 
জন্মভূমির উপকার সাধন, ন্বধর্্ের গৌরব রক্ষা, চরিত্রের বলবৃদ্ধি, 
সমগ্র বিশ্বসংসারের জন্য চিন্তা এবং ইহকাল ও পরকালের পথকে 
পবিত্র কর! মানজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও কর্ম বলিয়া গণ্য করিতে হয়। 
সুতরাং এই পথে আগমন করিলে কষ্টসহিষুতা, দীনতা, হীনতা, 
দারিদ্র্য হুঃখ, গ্রাসাচ্ছাদনের কেশ, অপমান, স্বার্থহানি এবং বিবিধ 
প্রকারের অসুবিধা, অস্বচ্ছলতা, অভাব ও অন্বচ্ছনাতা অবশ্য শ্বীকার্য্য। 
এই ছুইটি পথের মধ্যবর্তী স্থলে দণ্ডায়মান হইয়! যখন মনুষ্যমগ্ডলী 
অভ্ঞান.অন্ধকারের প্রভাবে পথভ্রান্ত হয়। তখন পুজ্যপাদ প্রাচীন 
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আর্ঘ্যখধির এই পবিত্র পদচিন্কের প্রকৃষ্ট প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
মায়ায় মানুষকে তুলাইবার, ঠকাইবার, মাঁতাইবার এবং মজাইবার 
উপকরণ সর্বত্র গ্রভৃত পরিমাণে প্রস্তুত থাকে) যাহাদের ধৈর্ধ্য, 
শৌর্যয, প্রাজ্ঞতা, শ্বজাতিবৎলতা) শ্বদেশ-প্রেমিকতা, মাতৃভক্তি অথব! 
পরকালে বিশ্বাম এখনও জন্মে নাই ব৷ দৃঢ় হয় নাই, সেই হতভাগ্য 
মানবগণ পরিণামে পরম রমণীয় ও আনন্দাগ্ন,ত নিবৃত্তিমার্ীকে পরিহার 
পুরসরঃ প্রবৃত্তির পথে প্রধাবিত হয়। এই সঙ্কট সময়ে পুজ্যপাদ 
গ্রাচীন আর্ধ্যখষির পবিত্র পদাস্ক বড়ই প্রয়োজনে আইসে। 
মময়-সৈকতের শাশ্বত শরীরে পুজনীয় সনাতন আর্ধ্যখষি যে সকল 
পদাস্ক ব! পদচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিয়া নশ্বর জগত হইতে অবিনশ্বর জগতে 
অন্তত হইয়াছেন, সেই গুলি আমাদের নিরাশার আশা, 
বিপদের সহায়, অন্ধকারের আলোক এবং দুর্বলতায় মহাবল। রাজধি 
ব্রহ্মধি, মহধি ও দেবিবুন্দের অন্ুগৃহীত-_মহাসিদ্ধ মহাপুরুষদিগের 
মহামপ্রে অণুপ্রাণিত----জননী-জন্মভূমির বিপদ ও বিষাদের দিনে 
কতবার এই পবিত্র পদ্রচিহন দেখা গিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় 
না। নক্ষত্রের ন্যায় ইহ প্রতিদিন দেখা দেন না) ভারত যখন এই 
শ্রীচরণ দর্শনের উপযুক্ত হয়, তখন ইহা! অনস্ত আকাশকে অপূর্ব 
আলোকে আলোকিত করিয়া অতি স্বন্দর ভাবে উদয় হন; কখনও 
বা একাধিক শ্রীপদাঙ্ক প্রভামিত হইতে দেখা গিয়াছে। আকাশের 
কোলে এই পবিত্র পদচিহ্ন প্রকাশিত হয় বলিয়া, জগতের ধর্মশান্ত্রে 
অনস্ত আকাশ অতি পবিত্র হইতেও পবিত্রতর | কোরাণে দেখ, মুস। ও 
মহম্মদ আকাশের কৃপায় পদাঙ্ক দেখিয়াছিলেন, অ।কাশের আশাময় 
ক্রোড় হইতেই মহাপুরুষদিগের মুখারবিনে ব্রক্ষবাক্য শ্রবণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। মহামতি যিশুব্বীষ্ট আকাশ হইতে দৈববাণী শুনি 
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তেন। আঁকাঁশ হইতেই এলাইশাকে প্রাপ্ত হইয়! প্রসাদিত হইয়াছিলেন, 
আকাশের অত্যস্তর দিয়াই অস্তঠিত *হুইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং 
আকাশ হইতে আবার আগমন করিয়৷ ভক্তের মনোবা€্ পরিপূর্ণ 
করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়া গিয়াছেন। মেঘদূতের কবি আকাশ 
হইতে কত কথাই শুনাইয়াছেন আর আর্ধাখিদ্িগের আকাশগমন, 
আকাশাৎ অবতরণ, আকাশ হইতে প্রত্যাদেশ প্রচারকরণ প্রভৃতি 
মহ! আধ্যাত্মিক লীলামালায় সনাতন হিন্দুশান্ত্র ভাদ্রের ভাগীরথীর 
হ্যায় পরিপূর্ণ। এই পবিত্র পদাঙ্ক আকাশ হইতে আমাদের সহায়কের 
কার্যা করেন; তাহার করণায় অন্ধকারে আলোক দেখি, দুর্বলতার 
বলীয়ান হই, অজ্ঞানে জ্ঞানী হই, অভাবে সম্পূর্ণ হই, এবং ভ্রান্ত পথিক 
হইয়াও অন্ধকারে উজ্জ্বল পবিত্র পথ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হুই। 
তথন বুঝিতে পারি, নিবৃত্তিমার্গে পোলাও, কালিয়া, কোপা, কোরমা, 
কাবাব, ঘির্ণী, ক্ষিরণী, চব্য চোষা, লে, পেয় কিছুই নাই; এই পথে 
সুন্দর রমণী, সুসভ্য পরিচ্ছদ, বিলাস-নস্তোগ, সাংসারিক সুথে মত্তবতা 
প্রভৃতি কিছুই নাই )-_-এই পবিত্র পথ মন্কীর্ণ ও দুর্গম হইলেও ইহ! 
পরিণামে ধর্থার্ঘ-মোক্ষ-কামের একমাত্র আঁকর) ইহাই দেবানুগৃহীত 
_'বঙ্গানুগৃহীত--পথ। এই পথে উলঙ্গ, উপবাসী বা উৎকন্ঠিত থাকিতে 
হইলেও ইহাই উৎকষ্টতম উপায়। এই পথে মহাপুরুষদিগের__ 
মহামান্য মহামানবদিগের----অমূল্য শোণিতের অক্ষরে লিখিত 
আছে--পপ্রবৃত্তিরেষা তৃভানাং নিবৃত্তিস্ব মহাফলা।” এই পথে 
অমরত্ব; অন্ত পথে নিত্য-মৃত্যু। এই পথে ম্বজাতি-প্রেমিক, শ্বদেশ- 
হিতৈষী, সাধু-মজ্জনবর্গ, বিশ্বসংসারের শুভকরী মহাপুরুষগণ শ্বদেশ, 
স্বজ্াতি, ম্বধন্্ম এবং বিশ্বসংসারের হিতপাধন জন্য সহাস্ত বদনে প্রাণ!" 
ধিক প্রির়তম| সহধর্িণী, নয়নের পুতৃলিনম ন্নেহমন্্ পৃত্র, পারিবারিক 
১২ 
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বিভব, ধন, মান, দেহ, মন--এমন কি প্রাণ পর্ধ্যস্ত বিসর্জন করিয়া 
জগতের অবিনশ্বর ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, আর 
মুমুক্ষু মুনি ও পবিত্র পারিবারিক পুরুষপুঙ্গ ব-পুগ্র এবং বনবামী তপ- 
শ্চারীগণ যোক্ষধন লাত করিয়! জীবনুক্তাবস্থায় অক্ষয় অক্ষরানন্দ ভোগ 
করিয়াছেন; এই পথ ধার্ষিকের পথ, এই পথ স্বদেশ-প্রেমিকের পথ, 
এই পথ উদ্ানীর পথ) অপর পথ, বিলামী বাবুর পথ, বিনাশের 
বিভ্ৃতত বন্ম্ণ এবং জন্মজন্মান্তরীণ নির্শক্তির নিরানন্দময় অন্ধকার পরি- 
পূর্ণ পণ। প্রবৃত্তিতে ও নিবৃত্তিতে এই প্রভেদ! ধর্মে ও অধর্ত্ে এই 
বিভিন্নত। ! শ্বদেশ-প্রেমিক ও স্বদেশ-দ্রোহীতে এই সুস্পষ্ট স্বতন্ত্রতা ! 
কেবল শু নিম্বপত্র চর্বণ করিয়া! জীবন কাটাইতে হইলেও নিবৃত্িমার্স 
হইতে নিরন্ত হইতে পারি না, কারণ এই মহামার্গে অবস্থান করিয়! 
ন। থাকিলে--এই মহামার্গের মহামন্ত্রে নিঃস্বার্থ অন্ধপ্রাণিত না হইলে 
"কেমন করিয়। প্বদেশ, স্বজাতি, স্বধন্্ন এবং তৎস্ঙ্গে নিজের পারত্রিক 
উপকার এবং বিশ্ববাীর হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে? দেখি- 
তেছ না, তোমার সম্মুখে, এ অনন্ত নীল নভোমগুলের কোমল ক্রোড়ে, 
সেই পবিত্র পদচিহ্ন আবার অপূর্ব আলোকে আভাসিত হইয়াছে ? 
তবে কিসের চিন্তা ?.কিসের ভয়? দেব যাহার সহায়, সাহস যাহার 
সম্বল, উৎসাহ ষাহার প্রকৃতি, ধর্ম যাহার আশ্রয়, নিবৃত্তিমার্গ যাহার 
পথ, এবং পবিত্র হইতেও পবিত্র সনাতন আবর্ধ্য-শোণিতে যাহ'র দেহস্থ 
ধমনী সুপুষ্ট, তাহার আবার কিমের ভয়? তাহার আবর কিসের 
চিন্ত।? হিন্পপুরুষ এবং হিন্দুললনা কি মরিতে ডরে? যাহার 
শাস্ত্র মৃতু কেবল দেহান্তর ঝা স্থানান্তর মাত্র, যাহার জীবনের চরম 
উদ্দেশ্ত মুক্তি-সাধন1, মাড়ৃভূমি যাহার জননী, যাহার ধর্ম স্তির সমসাম- 
স্িকং সেই হিন্দজাতি মরিতে কি কুতিত ? হ্বদেশ, হ্বত্বাত্তি এবং স্বধ- 
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রর জন্ত হামিতে হাদিতে অঙ্লানবদনে কেমনে মরিতে হয়, হিন্দুই 
তাহ! জানে এবং হিন্দুই তাহা! সর্বঞথমে দেখাইয়া দিয়াছে। সুবর্ণ 
সিংহাসনারূঢ় নরপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বনবাসী ব্রদ্ষচারী পর্য্স্ত 
অথব। গ্রবৃদ্ধা রমণী হইতে আরম্ভ করিয়! দ্বাদশবর্ধায় বালক পর্যন্ত 
প্রত্যেক হিন্ুই এক দিন মরিতে জানির়াছিল এবং মরিতে শিখিয়াছিল, 
সেই জন্য হিন্দুর এত গৌরব, হিন্দুর এত মহিমা, হিন্দুর এত পবিভ্রত1 ! 
তত্বজ্ঞানী ধিপ্র ও দেবতাদ্বিগকে অত্যাচারী অসুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
করিবার জন্ত, বনবাসী ফলমূলতভোজী; মুনি দরধিচি শ্বীয় শরীরের অস্থি 
নিষ্ধাষণ করিয়া ধনুর জ্য| প্রস্ত করিয়] দিয়াছিলেন। কি জলন্ত 
আত্মোৎসর্গ ! নিবৃত্তিমা্গী পুরুষদ্দিগের কি জীবন্ত উত্মাহ ও উদ্দীপন! ! 
নুযুপ্ত ভারত আবার কি জাগ্রত হইয়া এই জলস্ত আত্মোৎসর্গ-বিদ্যায় 
অনুপ্রাণিত হইবে? আইস, আজ এই নববর্ষের গ্রথমে আমর! পদচিহ্ন 
দর্শন করিয়া পৃতঃদেছে ও পৃতঃ চিত্তে জননীর পবিত্র পদতলে প্রণাম 
করি এবং নবীন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া, বিলান-বিভোগ তুলিয়া! গিয়া, 
আবার কর্তব্যপাধনে অগ্রপর হই। শ্বকামী হও আর নিষ্কামী হও, 
নিৰৃততিমার্গে উদ্তয়েরই মুক্তি; পকামী হও আর নিষফামী হও, দ্বদেশ, 
দ্বধন্ম ও স্বজাতির জন্ত প্রাণ দ্রিলে বা! পরিশ্রম করিলে, স্বর্গের সুবর্ণ 
সিংহামন তোমার জন্ত ম্থদজ্জিত থাকে, ইহা! অথগুনীয় ঞ্রব সত্য। 
' & দেখ, আবার দেখ, এ তড়িত-জড়িত জলদজাঁল ভেদ করিয়া! আবার 
দেখ, কেমন নবীন সৌন্দর্য্যে এই শাশ্বত পদচিন্ত শোভা পাইতেছেন ! 
অধঃপতিত অন্ধতামসময় ভারতবাসী ত্রাতার মৃত দেহে পুনরায় গ্রাণ- 
গ্রতিষ্ঠী করিতে হইলে, এই পরপদ্ানত সারমেয় তাড়িত পরাধীন 
মেষশিগুপালকে আবার মহাবলে বলীয়ান করিতে হইলে, আবার 
'আধ্যাত্মিক বিক্রম ও বিভবে ভারতের শশানকে শত্ত-ক্ষেত্রে পরিণত 
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করিতে হইলে, এই পবিত্র শ্রীপদাক্কের পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন হইবে। 
ভাই জাগে! কিসের ভয়, ফিসের চিত্ত।? এই নববর্ষের নবীন 
শোভায় তুমি সপ্ীবিত ও সুসজ্জিত হও। জাগো! জাগো! প্রবৃত্তি- 
মার্গের কুহকী মায়া-নিদ্রা! পরিহার করিয় জাগ্রত হও, উত্থিত ইও, 
উদ্দীপ্ত হও এবং মানব-জীবনের সার্থকত| সম্পাদন করিয়া হিন্দুকুলের 
সুধোজবল কর। জন্মিলেই মরণ, ইহ প্ুব সতা, একবার কেবল মন্রিতে 
হয়, তবে মরণে এত ভয় কিসের? সাধনায় এত আলম্ত' কিসের ? 
নিবৃত্তিমার্গের লোকের কেবল একবার মরে, মরিস! আবার অমর 
হয়, কিন্ত গ্রবৃতিমার্সের পণুগণ নিত্যই মৃত্যুযন্্রণা ভোগ করিয়া থাকে, 
জন্মজন্মান্তরেও ইহার! মৃত্যুর কঠোর যন্ত্র হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় 
না। তাই বলিতেছি, ভাই জাগো! জাগে।! 

&ঁ পবিত্র পদ্ূচিহ্কের মহাপুরুষের অনুজ্ঞ| এই যে, সাধু যাহার 
ইচ্ছ, ঈশ্বর তাহার সহায় এবং যে ব্যক্তি পুরুষকারকে পরিহার ন! 
করে, পদচিহ্নের মহাপুরুষ সদতই তাহার সহায়ক স্বব্দপে কার্ধ্য 
করিতে স্বীকৃত থাকেন, অতএব কেবল পদ্রচিহ্বের দিকে তাকাইয়া 
থাকিলে চলিবে না, উৎসাহ, উদ্দীপন, পরিশ্রম-পরায়ণতা, সাহস, 
অধ্যবগায়, চরিত্রবল, পুরুষকার গ্রভৃতিকে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ 
ভাবে অবলঘ্বন করিতে হইবে । কেবল কাতর স্বরে অলনের স্তায় 
ভগবানের দিকে তাকাইয়- 

“যদি মে ন দয়িষ্যসে 
তদ। দয়নীয় স্তব নাথ! ছুলভিঃ | 

এ কথ বলিলে কার্ধ্যসিদ্ধির আদৌ জন্ভাবনা নাই। তোঁমর| যে 
ইউরোপীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় শিক্ষায় সুদক্ষ হইয়াছ, সেই ইউ- 
রোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার নীতি এই যে, [৩৪৩0 136105 :০$6' 
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₹)০ 10610 00910561595.% অতএব পুরুষকাঁরকে পরিত্যাগ করা! 
ধার্মিক মানবের অত্যন্ত অকর্তব্য। যাহারা "আর্য" বলিয়া! পরিচর 
দেন, ভগবানে ধাহাদের ভরসা আছে, যোক্ষলাত যাহাদদের মানব" 
জীবনের ষুখ্য উদ্দেগ্ত, তীহারা কেমন করিয়া! পুরুষকারকে পরিত্যাগ 
করিতে পারেন? শ্রীভাগবৎকার ব্রন্মধি মহোদয় “আর্য” শবের অর্থ 
স্থলে লিখিতেছেন-_. 

“অহোবত শ্বপ চতো গরীয়ান 

য জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌ ॥ 

তেপুস্ত পন্তে জহবঃ সনন,রার্য। 

রদ্ধণ, চুর্ণাম গৃহ্কৃতি যে তে ॥” 

দেখিলে, আধ্য নাম কত মহান! কত পবিত্র! যাঁহাদের 

গবিত্র শরীরে আর্ধ্যশোগিত প্রবাহিত, ভীহাঁর| কেমনে পুরুষকারকে 
পরিহার করিতে পারেন? মোক্ষনাধন প্রত্যেক গ্রকত আর্যের 
চরম উদ্দেগ্ত ও লক্ষ্য) নিবৃতিমার্গ প্রত্যেক আর্ধ্য পথিকের পক্ষে 
পবিত্র পথ ও পবিত্র আশ্রয়; এবং শ্বধর্ম, স্বদেশ, ম্বজাতি, শ্বধর্থের 
শান্ত্র, গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে রক্ষা ও পালন কর! প্রত্যেক আর্ষ্ের 
মোক্ষলাভের অন্যতম উপায়। ইহা যাহার ব্রত নহে, সে ব্যক্তি 
“আর্য্য* নহে) হিন্দু বলিয়। পরিচয় দিবার তাহার আদৌ অধিকার 
মাই; এই ব্যক্কি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও পশ্তত্বে পরিণত। 
বিজলীক্প চমকে যাহার প্রাণ চমকিয়। উঠে, পুষ্পের আঘাতে যাহার 
দেহে যন্ত্র! উপস্থিত হয়, স্বদেশ ও শ্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ পরিত্যাগে যে 
নরাধম কাতর হয়, মোঁক্ষ-সাধনার জন্য পরি শ্রম করিতে ধে অপটু, 
সে ব্যক্তি আধ্যহিন্দূ নহে, তাহার ছায়া! স্পর্শ করিলেও “পতিত” 
হইতে হয়। প্রাণের মমত| হিন্দুর মনে থাকিতেই পারে না, দ্বজাতি- 
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প্রেমিক হিদু চিরদিনই মরণে মমতা শৃহয,-এই জন্য “হিন্দু নাম 
আমাদের আধারের আলোক, নিরাশায় আশ!, বিষাদে মস্তোষ এবং 
দুর্বলতায় মহাবল। 
হিন্দু চিরকালই মহাশক্তির মহোঁপাদক। হিন্দু চিরকালই পুরুষ. 
স্কারকে অবলঘ্বন করিয়া আদিয়াছে। রথেই মরুক আর বনেই মরুক, 
মনেই মরুক আর কোণেই মরুক, হিন্দু মরিতে ডরে না, কারণ হিন্দু 
জাতি মহাশক্তির মহোপাসক। 
পনর্বমঙগল। ম্ল্যে 
শিবে মর্বার্থ সাধিকে। 
শরণ্যে এম্বকে গৌরী 
নারায়ণী নমস্তবতে ॥৮ 
মহাশকিরূপিণী মহ্ামায়।--মহ্ষমর্দিনী সিংহ্বাছিনী মহাঁশক্তি__ 
যাহার আরাধনার দেবী, তাহার আবার ভয়কি? তাহার আবার 
চিন্তা কি? 
*চতু্বর্গ স্বরূপিণী ত্বং হি 
শক্তি মছামায়ে। 
বরদে বরদে মাত: দানবাক্রাস্ত 
সম্তানে ॥” 
অতএব আইস আমর! এই নববর্ষের শু প্রথমে বাঙ্গালী হিন্দুর 
মিলিত হইয়া, ছ্েষ-বিদ্বেষ পরিহার পুরসরঃ স্বদেশ, শবধর্ম ও স্বজাতির 
উন্নতিকল্পে আঁক্মোৎসর্গ করিতে গ্রতিজা করিয়া, সহ কঠ, লক্ষ ক 
কোটি ক মিলাইয়। বন্তগন্তীর শ্বরে চীৎকার করিয়া বলি-- 
বন্দে মাতরং 
বন্দে পদচিহ্থ। 
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ও পোঁভাময় সুনীল আকাশেরু দিকে অবলোকন কর? এঁ পবিত্র 
পদচিহ্কের মহাপুরুষ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তোমার শ্রী ও নিদ্বিলাভের সফ- 
লত। জ্ঞাপন করিতেছেন। তুমি সকামী হও আর নিফামী হও, এই মহা- 
মন্ত্রের জপ করিতে করিতে--এই মহামন্ত্রের সাধন! করিতে করিতে-- 
যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তাহ! হইলে স্বর্ণের সুবর্ণ দিংহাদন তোমার 
জন্য প্রসারিত থাকিবে, তুমি মেই ব্রিদিবলোকে অক্ষয় অব্যয় অক্ষরা- 
নন্দ ভোগ করিয়! সাধুদ্য মোক্ষ লাভ করিবে । যে সকল মহামংন- 
বেরা--মহাপুরুষেরা_ নিজের শরীরের শোণিত দিয়া মাতার সেবা 
ও তর্পণ করিয়! চলিয়া! গিয়াছেন, তাহারা স্বর্মলোক হইতে তোমা- 
দিগকে শিথাইতেছেন__ 

বন্দে মাতরং 
বন্দে পদচিহৃং ॥ 


শীধর্্ম[নন্দ মহাঁভারতী | 


উপ 
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*অহো]! কন্ত ন মানস্‌ং বদ মহাবিল্মগাস্বুধৌ মজ্জতি।”--ভারবী। 
অনেক দিন পূর্বে, রাজপুতন! প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, 
যশলমীর নামক হিন্দুরাজেয উপনীত হুইয়াছিলাম। যে সময়ের কথা 
বলিতেছি, সে সময়ে যশলমীরাভিমুখে রেলওয়ে লাইন ছিলনা, এখনও 
নাই, সুতরাং যোধগুর হইতে বিকানীরের প্রাস্তভাগ দিয়া বিবিধ সুৰি- 
শাল প্রান্তর, অনেকগুলি ছোট বড় পর্বত এবং পাপ ও ব্রতী 
পরিশুন্ত নিরবচ্ছিন্ন মরুতৃমি অতিক্রম পূর্ববক শলমীরে উপস্থিত হইতে 
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হইয়াছিল। তদ্দেশীয় কোনও বন্ধুর বাটীতে অবস্থানকালে নান! 
কারণে আমি এমন অনুস্থ হইর়! উঠিলাম যে, যশলমীরাধিপতি মহা" 
রাজ বাহাছুরের চিকিৎসালয়ে গিয়! আমাকে চিকিৎদিত হইতে 
হইয়াছিল। গঞ্জাব প্রদেশের একটি সুশিক্ষিত যুবক-ডাক্তার হাাস- 
পাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাহার সহিত অনেকক্ষণ আলাপ পরিচয় 
হইবার পরে তিনি আঁমাঁকে হাসপাতালে রাখিবার সুন্দর ব্যবস্থা 
করিয়। দ্িলেন। চিকিৎসালয়ের মধ্যভাগে একটি অনতিবুহৎ ণ্হল” 
(7911) এবং তাহারই চতুঃপার্খে রোগীদিগের অবস্থানের কামরা 
দেখিলাম। এর হলে কয়েক খানি চেয়ার, তিনটা পুরাতন মোড়া, 
ছইথানি বড় বেঞ্চ এবং দুই খানি টেবিল ছিল, ইহাই ডাক্তারের 
অফিস। ইহার দক্ষিণ দিকের কামরায় আমার থাকিবার স্থান নির্দিই 
হইল। কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেই খানে চারিটি 
রোগীর জন্ত্ চারি থানি থাট ছিল; প্রথমটিতে একটি মাড়োয়ারী 
বৃদ্ধ, দ্বিতীয়টিতে একটা যুবক, তৃতীরটিতে আমার বিছানা এবং 
চতুর্থটি সে সময়ে কেহ না থাকায় খালি ছিল। ছুই পিবস পরে 
বৃদ্ধ রোগিটি আরোগ্যলাভ করিয়! স্বগৃহে চলিয়। গেল; সেই 
কামরায় আমি এবং এ যুবক রহিলাম। পঞ্চম দিবসে প্রেমপিংহ 
নামে এক ব্যক্তি উত্কট নিওমোনিয়া (শ্বাস কাস) রোগে 
আক্রান্ত হইয়। চিকিৎপিত হইবার জন্তে ডাক্তারের পরামর্শ মতে 
আমাদের. কামরায় গ্রবেশ করিল, বৃদ্ধের থাটে তাহার বিছান! 
বিস্তৃত হুইল। প্রেম মিংকে দেখিয়া সুন্দর মূর্তির যুবা বলিয়াই বোধ 
হইয়াছিল। সেই মিউভাষী এবং ধর্মুভীরু যুবার সহিত আলাপ পরিচয় 
করিবার সময় আমি তাহার হিন্দুশান্ত্রে প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া অতীব 
আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। মায়াহ্কের কিছু পুর্বে প্রেমমিং হাপ- 
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পাঁতালে আমিয়াছিল, কিন্তু রাত্রি,দশম ঘটিকা অতীত না হইতে হইতে 
উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়। ভবলীলা সঙ্ধরণ করিল। মৃত্যুর কিছু 
পর্বে প্রেমদিং আমার নিকটে শীতল জল প্রার্থনা করিয়াছিল, 
কিন্তু ডাক্তার আমাকে গোপনে বলিয়া দিয়াছিলেন “প্রেম দিংহ পিপা- 
দিত হইয়া জল চাহিলে আপনি তাহাকে গরম দুগ্ধ থাইতে দিবেন; 
যেন মে কোন মতেই শীতল জন না থায়।” আমি প্রেম সিংহকে দুগ্ধ 
দিয়াছিলাম, কিন্তু সে ছুগ্ধের পেয়ালা ছুঁড়িয়! ফেলিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ 
জল প্রীর্থন। করিয়াছিল; শীতল জল থাইলে তাহার রোগ এবং 
যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইবে এই ভয়ে তাহাকে আমি জল দিতে পারি নাই। 
সে মরিয়া গেলে আমার মনে অতিশয় কষ্টানুভব হইল, ভাবিলাম 
আমি কি হতভাগ্য! পিপামিত মানবের সামান্ত শেষ অন্রোধটিও 
রক্ষা করিতে আমি মমর্থ হইলাম না। | 

প্রেম সিংহের প্রাণত্যাগ হইলে, দ্বিতীয় খাটের যুবক অত্যন্ত ভীত 
হইয়া অপর একটি কামরায় শুইতে গেল, আমি সেই ঘোর অন্ধকার- 
ময়ী কুঠূরীতে রাত্রিকালে একাকী মৃতদেহের পার্খস্থ খাটে শুইয়া 
রছিলাম। আমার এবং মৃত ব্যক্তির এতছুভয়ের থাটের মধ্যে কেবল 
তিন হাত ব্যবধান ছিল। সমুদয় হখনপাতালে একটি মাত্র লন জিতে 
ছিল হৃতরাং রোগীদের কামরার সহিত এ আলোকের কোনও সম্পর্ক 
ছিননা। আমিগুরুপদ্র চিন্ত| করিতে করিতে নিদ্রাতিভূত হই! 
পড়িলাম। রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমার 
বোধ হুইল যেন সেই কামর! মধ্যে ছুই ব্যক্তি মুছু মধুর স্বরে পরম্পর 
কথোপকথন করিতেছে। অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত :হইয় মৃত দেহের 
দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলাম। দেই ঘোর অন্ধকারে যাহা কিছু দেখা 
গেল, তাহাতে আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। আমার থাটে দেশ- 
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লাইর বাঁক ছিল, ঝটিতি তাহ! জারিয়! ভাল করিয়া! একবার মৃঙদেহের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম । শরীর পুনরায় কণ্টকিত হইল, মনে ভয় 
ও ভক্তির যুগপৎ সঞ্চার হইয়! উঠিল। দেখিলাম, সেই শবের পারে 
টাজুট সগ্থলিতা, মলিনও ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত! এবং বৃদ্ধবয়স্কা একটি 
স্রীলোক দণ্ডায়মান! রহিয়াছেন। ত্র স্ত্রীলোককে দেখিতে কৃশাঙ্গী এবং 
তাহার সর্বশরীর ভন্মমাথা।' আমি জিজ্ঞাস! করিলাম মা! আপনি 
কে?” মে কথার কেহই উত্তর দিল ন। পুনরপি গ্রিজ্ঞাসা করিলাম, 
“ইহা পুরুষ রোগীর হামপাতাল, এখানে স্ত্রীলোকের প্রবেশের অধি- 
কার নাই, আপনি কেমন করিয়1_বিশেষতঃ এই রাত্রে কেমন করিয়। 
এখানে আদিলেন ?* এবারেও কোনও উত্তর পাইলাম না। নিমেষ 
মধ্যে দেই বৃদ্ধ স্ত্রীলোক কামরা পরিত্যাগ করিয়। হলের দিকে চলিল, 
আমি তণুহূর্তেই দৌড়িয়! গিয়া তাহার পদানুদরণ করিলাম, কিন্ত 
দেখিতে দেখিতে, চক্ষের পলকে, বৃদ্ধা অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি 
হল হইতে লন লইয়া প্রত্যেক কামরা এবং হ'াদপাতালের প্রত্যেক 
স্থান তন্ন তন্ন করিয়! অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে 
দেখিতে পাই নাই। হাসপাতালের মোটে একটি দ্বার, সেই দ্বারে 
মিপাহী পাহার1 থাকিত; আমি পিপাহীর নিকটে উপ্িত হই 
জিজ্তাস! করিলাম, "তুমি কাহাকেও এই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে 
অথবা উপর হইতে নীচে নামিতে দেখিম্াছ কি 1” সিপাহী আশ্চর্য্য 
হইয়। বলিল, "মহাশয়! আমি কাহাকেও উঠিতে ব1 নামিতে দেখি 
নাই।” আমি পুনরায় উপরে আলিয়া, সেই কামরাতেই গ্রবেশ করি" 
লাম। ল্নটি নিকটে রাখিয়। সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিলাম ) কাহারও 
নিদ্রাভ্গ করিয়া একথ। গ্রকাশ করি নাই। 

রজনী প্রভাত হুইলে ডাক্তার এবং তাহার কর্মচারীরা আমিয়! 
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মৃত দেহকে স্থানাস্তরিত করিয়া দিলেন। চাঁকরের! আমাদের 
কামরাটিকে উত্তমরূপে জলঘ্বারা গ্রধৌত করিয়া পরে গন্ধকের 
ধৃয়] (70101286) দিল। রাত্রিতে যে যুবা বয়স্ক রোগী ভয়ে 
অন্ত কামরায় গুইতে গিয়াছিল, দে আবার আমার কামরায় 
আলিয়া তাহার পূর্বকার থাটে বিছান। বিস্তৃত করিল। আমরা 
ছুই জনে সেই ঘরে রহিলাম। রজনীর ঘটনার কোনও কথা যুবাকে 
বলি নাই। রাত্রি ছুই ঘটিকার ময় আমাদের ঘরে একট! বিকট 
চীৎকারধ্বনি শুনিয়।! আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, আমি তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া দেখিলাম, যুব! রোগী তাঁহার বিছানায় নাই, অথচ তাহার 
খাটের নীচে হইতে অতি ক্ষীণ ভাবে উৎকট যন্ত্রণা-হুচক গে গো শ্বর 
শুনা যাইতেছে । হলের লঠন আনিয়া! দেখিলাম, যুবা রোগী থাট 
হইতে পড়িয়। গিয়া গড়াইতে গড়াইতে খাঁটের তলে গিয়! গৌছিয়াছে। 
ঝটিতি তাহাকে উঠাইয়! তাঁহার মুখে ও চোখে জল দিল।ম এবং তাহার 
পরে জিসাজ্ঞা করিলাম «তোমার কি হইয়াছে 1” সে আমার দিকে 
চাহিয়া রহিল কিন্তু কথ! কহিতে পারিল না। অনেক কষ্টে এবং 
অনেকক্ষণ পরে অর্দস্ফ,ট স্বরে সে বলিল “মহাশয় ! আমি অত্যন্ত ভীত 
*হইয়াছি, আমার কথ। কহিবার শক্তি নাই» আমি তাহাকে অভয় 
দিয়। বলিলাম, “আমি তোমার নিকটে রহিয়াছি, আর ভয় নাই। যে 
জন্ভ ভীত হইয়াছ তাহা খুলিয়া বল, গোপন করিও না। “যুবক 
বলিল,” যাহ! দেখিয়াছি তাহা মনে করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়) 
এখনও দেহ কণ্টকিত হইতেছে। আমি নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্ন 
দেখিলাম, যে থাটে গত কল্য রাত্রে মাড়োয়ারী যুব! প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিল, তাহারই পার্থ প্রেমসিংহকে কোলে লইয়া একজন বৃদ্ধা 
ঘ্রীলোক দেওয়ালের দিকে চাহি! কি একট! অড়ুত পদার্থ দেখাই, 
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তেছে। প্রেম মিংহ হাপিতেছে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “মেই 
স্ীলোককে দেখিলে কিন্ধূপ আকৃতি বলিয়া বোধ হয় ? “তিনি 
রুশাঙ্গী, তাহার মাথায় জটা, গায়ে তন্ম এবং কটিদেশে অতি ছিন্ন এবং 
অতি পুরাতন মলিন গৈরিক বদন। আমি লিজ্ঞানা করিয়াছিলাম, 
মাতুমি কে? স্বপ্নে বোধ হুইল, যেন তিনি বিকট মুখব্যাদান করিয়! 
আমাকে গ্রাম করিতে আদিবেন। তাহার মুখের গহ্বর হইতে যেন 
মহাশ্মশানের গ্রজলিত হুতাঁশন নির্গত হইতেছিল। দ্বপ্নে ইহাই দেখির। 
আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম, তাহার পরে কি হইরাছিল জানি না, 
কিন্ত আমার মাথায় বেদনা বোধ হইতেছে; বোধ হয়, খাট হইতে 
পড়িয়া গিয়া! আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।* যুবাঁর মুখে এই অত্যাম্চর্স্য 
কথ! শ্রবণ করিয়া! আমি ঝটিতি কম্পাউগ্ডারকে ডাকিয়া আনিলাম। 
তিনি আসিয়া বেদনার চিকিৎস| করিলেন। কম্পাউণ্ডার চলিয়া গেলে, 
দেই কামর! মধ্যে যুবা এবং আঁমি উপবিষ্ট হইয়া “গল্প করিতে করিতে 
যাত্রির অবশিষ্ট সময় কাটাইয়া দিলাম । প্রভাতে ডাক্তার আমিয়া 
উপস্থিত হইলে যুব! রোগী নিছ্গের ইচ্ছানুমারে রেজে্ু হইতে নাম 
কাটাইয়! শ্বগৃহে চলিয়া গেল। রাত্রির ঘটন! মে কাহাকেও বলে নাই, 
আমিও কাহার নিকটে প্রকাশ করি নাই। যুব৷ চলিয়া গেলে আনি 
একাকী বসিয়৷ ভাবিতে লাগিলাম, যুব! যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছে, আমি 
তাহ প্রতাক্ষ দর্শন করিয়াছি। যুব! বাঁ অপর কেহ আমার প্রতাক্ষ 
দর্শনের কথ। ঘুণাক্ষরেও জানিতে পাঁরে নাই, অথচ বুবার ম্বপ্র এবং 
আমার প্রত্যক্ষ দর্শন একই বস্তু হইয়া ঈাড়াইল। আমি বিশ্য়সাগত্রে 
নিমগ্ন হইলাম এবং সেই দিন সায়াহ্ছে হাানপাতাল পরিত্যাগ করিয়। 
বন্ধুর বাটাতে চলিয়া গেলাম। বন্ধুদ্িগের মধ্যে কেহই একথ| জানিতে 
পারিল না। এক মণ্তাথের পরে যশলমমীর হইতে আমি স্থানান্তরে 
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গেলাম। ক্রমে একথা! এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়ান্ছিলাম, কাহারও 
নিকটে আলোচনা! করি নাই। * 

ইহার অনেক দিন পরে বেহারের অন্তর্গত বেটিয়া নামক স্থানে 
কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যযবশতঃ আমাকে যাইতে হইয়াছিল। 
আমি মোকাম ঘাটে জাহাজযোগে গঙ্গাপার হইয়া অপর পারস্থিত 
সমেরিয়া (321081191) নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হইলাম । 
তখন অপরাহ্ন, গাড়ীরও বিশেষ শুবিধা ছিল না, বিশেষতঃ শরীর ক্লান্ত 
হইয়াছিল, সুতরাং একদিন বিশ্রামলাভ করিবার সঙ্কপ্প করিলাম। 
ক্ষুদ্র মামেরিয়! ট্রেশনের চারিগার্থে ময়দান তিন্ন আর কিছুই ছিল ন|। 
ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন, “এখান হইতে অর ঘণ্ট। চলিয়া! গেলে আপনি 
লামেরিয়। গ্রাম দেখিতে পাইবেন, তথায় আপনি শ্বচ্ছনে অবস্থান 
করিতে পারেন। বিশেষতঃ আজি কালি সামেরিয়ার গঞ্জাতটে এক 
মহামেল! হইতেছে, তাহাতে নান! স্থান হইতে নানা শ্রেণীর লোক 
আগ্নিয়া একত্রিত হইয়াছে, প্ী মেলা দেখিবার যোগা। ্টেশন মাষ্টা- 
রের কথা শ্রবণ করিয়া আমি সামেরিয়ার মেলায় গিয়া পৌছিল!ম। 
একট! দোকানে বদিয়া কিছু আহার করিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম, 
মু্গের লইতে একজন যবড়েপুটী কলেকটর এ মেলার শাস্তিরক্ষক 
বং তত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত হুইয়া আদিয়াছেন। তিনি এ সময়ে 
কাছারী করিতেছিলেন। লোকমুখে তাহার পরিচয় পাইয়। বুঝিলাম, 
তিনি আশার একজন পুরাতন বন্ধু। আমি দোকান হইতে চলিয়া 
নিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহারই তাঁবুতে রহিলাম। রজনী 
প্রভাত হইলে সবডেপুটী দরকারী কার্ধ্য করিতে চলিয়! গেলেন) মুখ 
হাতত ধুয়া আমি মেল! দেখিতে গেলাম। নান স্থানে ও নান! দিকে 
ঘুরিতে ঘুরিতে, একটা প্রকাণ্ড অথচ পুরাতন বৃক্ষের তলে, একজন 
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বিপুলবপু মুনলমান দণ্ডায়মান হইয়া নান! প্রকারের দ্রব্য নিলাম করি-. 
তেছে, তাহ! দেখিলাম। বহুদংখ্যক লোক সেখানে দাঁড়াইয়া! ছিল। 

হঠাৎ আর একদিকে চাহিয়৷ দেখিলাম, সেই বৃক্ষের তলে কেবল 

একটি মনুষ্য মূর্তি ব্যাস চর্ বিস্তার করিয়া বসিয়া! আছে। দুরে ছিলাম 

বলিয়! লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। নিকটে গিয়] যাহ 

দেখিলাম, তাহাতে শরীর রোমাঞ্চিত হইল, আমি কাপিতে লাগিলাম, 
াড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না । আবার দেখিলাম, আরও ভীতির সঞ্চার 
হইল। দ্েহস্থ ধমনীতে খরতর বেগে শোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। 

ভাবিলাম, ইহ! কর্পন। কি প্রত্যক্ষ দর্শন ? তাবিলাম, ইহা কি ইন্দ্রজাল? 

দেখিলাম, কয়েক বত্দর পূর্ব্বে যশলমীরের মহারাজার হান. 

পাতালে এক যুবক রোগী ধাহাকে স্বপ্নে এবং আমি যাহাকে প্রত্যক্ষ 

দর্শন করিয়াছিলাম, সেই বুদ্ধ। ব্রদ্মচারিণী এই বৃক্ষতলে ব্যান্্রর্ম বিস্তার 
করিয়া বসিয়া আছেন। তাহাকে অনেক দিন পূর্বে দেখিয়াছিলাম 
বটে, কিন্তু তাহার আকৃতি প্রভৃতি ভুলি নাই। অনেকক্ষণ পর্য্স্ত 
দেখিয়! দেখিয়া স্থির করিলাম, ইহার আকৃতি, জটাজুট, বস্ত্রাদি, বয় 
প্রভৃতির সহিত যশলমীর হাসপাতালের ব্রহ্ষচারিণীর কিছুই ভিন্নতা 
নাই। আমি খুব নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আমার দিকে চক্ষু 
তুলিয়া! দেখিলেন এবং দেখিব! মাত্র ব্যাদ্ব চর্ধানি হাতে লইয়! সেই 
বিষম জনতার মধ্যে তীব্র বেগে প্রবেশ করিয়। অনৃশ্ঠা হইলেন। 
আমিও দৌড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি নাই। 
আমি তর তন্ন করিয়! মেলার প্রায় সকল স্থানই অনুমন্ধান করিলাম, 
কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না । নত্বরে তাঘুতে ফিরিয়া 
আদিয়। মবডেপুটাকে বলিলাম, “আপনাকে আমার নিজের একটা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য দম্পাদন জন্য অন্গরোধ করিতেছি, আপনি 
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এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন কি?" তিনি ইহাতে সম্মত 
হওয়ায় আমি বলিলাম, “এই মেলায়,ছিন্ন ও মলিন গৈরিকবন্ত্র পরি- 
হিতা, জটাজুট সমন্িতা, বৃদ্ধাবযস্ক! এবং শাহী কোনও ব্রক্গচারিণী 
আছেন কি নাঁ। তাহার অনুনন্ধান করিতে হইবে” কথা শুনিয়া 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মবডেপুটা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আমি কহিলাম “কারণ বলিতে গেলে অনেক সময়ের গ্রয়োজন, তাহ! 
হইলে অনুসন্ধানের বিলম্ব হইয়া যাইবে ।” যাহ! হউক, তৎক্ষণাৎ 


চৌকিদার, কনেষ্টবল এবং আরও অনেক লোকের দ্বার! তীব্র অনুনন্ধান . 


আরন্ত হইল, কিন্ত কোখাও তাহার দর্শনলাত হইল না। রেলওয়ে 
্টেশনে, নিকটবর্তী গ্রাম দমূহে এবং নানা পথে তাহার অনুসন্ধান 
করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যেমন ঘদৃষ্ঠ। ছইয়! গিপ়াছিলেন, তেমনি 
অনৃপ্তাই রহিলেন। আর বৃথা অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই দেখিয়! 
অনুন্ধান বন্ধ করা হইল। আমি মে কথার আর পুনঃ প্রমঙ্গ করিলাম 
না। সবড়েপুটী পুনঃ পুনঃ ইহার কারণ গ্িজ্ঞাসা করায় আমি 
তাহাকে এই বলিয়। নিরস্ত করিয়াছিলাম যে, পদন্ন্যাসী এবং ব্রহ্গ- 
চারিণীদিগের অনৌকিক লীলা সমূহের মধ্যে এমন অনেক গুরুতর 
রহস্তময়ী কথা থাকে, যাহা সকল সময়ে গৃহী লোকদিগের সন্মুখে গ্রকট 
কর! দুষণীয় হইয়। উঠে।” লব.ডেপুটা আক কোনও গ্রশ্ন করিলেন না। 
তিনি বিশিষ্ট ভদ্র লৌক ছিলেন বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের 
ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান অতীব সব্বীর্ণ ছিল, বিশেষতঃ তিনি 
ংশয়াত্বিক পুরুষ ছিলেন, এজন্য এরূপ লোকের নিকট এতারৃশী 
রহস্যময়ী কথ। প্রকাশ কর| অযৌক্তিক। যাহা হউক, আমি সামেরিয়। 
হইতে বেটিয়া গিয়াছিলাম, বেটিয়ায় কিছুদিন থাকিবার পরে অন্যতে 
যাইবার প্রয়োদন হইয়াছিন। | 
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কয়ে মা পরে আমি মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়| মাঁদ্রাজের পার্খ- 
বর্তী আদিয়ার (8৫721) নামক প্রপিদ্ধ উপনগরে প্রথ্যাত নামী মাদাম 
ব্লাভাটস্কি মহোদায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাহাকে সমুদয় 
কথ! খুলিয়! বলায়, তিনি বলিলেন “যশলমীর হাসপাতালে যে যুবক 
রোগীর নিওমনিয়! রোগে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার সহিত এই ব্র্ধ- 
চারিণীর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহ! জানিতে পারিলে বড় ভাল হয়” 
আমি যশলমীরের বন্ধুদিগকে পত্র.লিখিলাম ; এত দিন যে ঘটন! অপ্র- 
কাঁশিত রাখিয়াছিলাম, পত্রে তাহ! পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়! তীহা- 
দিগকে জানাইলাম। কিছু দিবস পরে বন্ধুবৃন্দ হিন্দি ভাষায় আমাকে 
যে পত্র লিখিয়া ছিলেন, নিয়ে তাহার অনুবাদ দিলাম । 


যশলীরের'পত্র | 


পআঁপনার পত্র প্রার্থ হইয়। নিরতিশয় বিস্মিত হইলাম । আমরা 
হু্ন্তানী ও মায়াবদ্ধ সংসারী জীব, তাহাতেই এতাদৃশ বিস্মিত 'হই- 
য়াছি, নতুবা! ইহাতে আশ্চর্যের কথা! কি আছে? প্রতি দ্িবদে, 
অধিক কি প্রতি ঘণ্টায় আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষ ও মহিমী গুব্বাঁ- 
বৃন্দ কর্তৃক যেসকল অলৌকিক লীলা সম্পাদিত হইতেছে, কয়জন 
মাহুষ তাহ! দেখে, জানে ও বুঝে? যাহা হউক, এ বিষয়ে যথাসাধ্য 
অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। মৃত মাঁড়োয়ারী যুবক (প্রেমসিং) এ 
ব্রহ্মচারিণীর দীক্ষিত শিষ্য ছিল। গত চারি বংমর হইতে এ বন্ধ- 
চারিণী এ দেশে বাদ করিতেছেন, তিনি অধিকাংশ সমস্থ বালুকার 
উপর বমিয়। ও শুইয়! থাকেন, এই জন্য এখানকার লোঁক তাহাকে 
রেতী মায়ী ধলিয়া ডাকে । আমাদের দেশে 'রেৎ অর্থে বানুক 
বুঝার। এ যুবকের রোগোৎপাদনের প্রায় পঞ্চমাসকাল পূর্বে 


রেতী মায়ী। ১৭৭ 


বঙ্ষচাঁরিণী মহাঁশতর স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
প্রেমদিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি যখলমীর সহরে আসিয়। 
উপস্থিত হয়েন এবং হাদপাতালে গিন্ন! প্রেমকে দেখিবার আকাজ। 
প্রকাশ করেন। তিনি হাসপাতালে গিয়াছিলেন কি না জানি না, 


যি গরিষ্কা থাকেন, তাহা হইলে কেমনে বা কোন্‌ মময়ে গিয়াছিলেন,, 


জানি না। তাঁহার অনেক অলৌকিক ক্রিয়। আমর। স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়াছি। মৃত ব্যক্তি আমাদের স্বজাতি ছিল এবং আমাদের বাটার 
অনতিদুরেই বাদ করিত। সে অতি ভাল লোক ছি এবং মাতাজীর 
খুব প্রিয় শিষ্য ছিল। আমর! প্রেমদিংহকে খুব চিনিতাম ও জানি. 
তাম। অনুপন্ধানের কিছু ত্রুটি হয় নাই জানিবেন।” 

এই পত্র প্রাপ্ত হইয়! মাননীয়! মাদাম ব্লাভাটস্কিকে তাহা দেখা- 
ইয়াছিলাম। হিন্দী পত্র 0101091 এবং তাহার ইংরাজি অনুবাদ তিনি 
আমার নিকট হইতে লইয়! তাহার কাগঞ্জাদির মধ্যে রাখিয়! 
দিয়াছিলেন। | | 

দুই দিবদ পরে মাদাম ব্রাভাট্ষ্কি আমাকে আবার ডাকাইয়! যাহা 
উত্তর দ্রিয়াছিলেন, তাহা! এস্থলে উল্লেখ কর! আবশ্যক বলিয়৷ বিবেচন! 
করি। তিনি নিশীথকালে অতি গোপনে আমাকে বলিয়াছিলেন। 
“প্রিয় শিষযদিগের দেহাস্তর হইলে তক্তবংমল গুরুরা আবশ্বাক মত, 
তাহাদিগ্রকে দেখিতে আইসেন। এরূপ ঘটনা বিচিত্র নহে। আমি 
স্বয়ং এরূপ ঘটন! অনেক দেখিয়াছি। সম্প্রতি এক স্থানে গিয়াছিলাম, 
তথায় একটি অর্সলবন্ধ কামরার মধ্যে গৃহস্বামী একাকী বিয়া কথোপ- 
কথন করিতেছে গুনিতে পাইয়াছিলাম, অথচ গৃহে অপর কেহ ছিল 
না। ছুই জনের ভিন্ন ভিন্ন শ্বর, এক জন প্রশ্নকর্তাঃ এবং অন্ত জন 


উত্তরদাতা। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল এইরূপ কথোপকথন চলিয়াছিল। 
টং 


১৭৮ ধর্ম ন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


বল! বাহুল্য, গৃহশ্বামীর গুরু আপিয়! দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার গুরু সে 
দিনে প্রায় সাত শত ক্রোশ দূরে ছিলেন। বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর 
তীব বেগে মহাপুরুষের! গমনাগমন করিতে পারেন। আমি গৃহের 
দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র ঘরের ভিতর হইতে প্রবল বাঁধুবেগে কিছু 
উড়িয়! গেল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি কামরার ভিতরে 
গিয়া দেখি, সেই ভদ্রলোকটি তিন্ন আর কেহ ছিল না, একটি ক্ষীণ- 
জেযাতির আলোক জিতেছিল * এবং গৃছের সমস্ত অংশ অতি মনোহর 
নুগদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়! গিয়াছিল।” ইত্যাদি । 

ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি মধ্যভারতের অন্তর্গত উজ্জয়িনী 
নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় কাল-ভৈরব নামক গ্রসিদ্ধ 
হিন্দু মন্দিরে এ রেতীমায়ীকে আর একবার দেখিয়াছিলাম। সে 
বারে তাহাকে দেখিয়া ভয় হয় নাই, অত্যন্ত আনন্দের উৎপার্দন হুইয়া- 
ছিল। সভক্তি তাহার চরণম্পর্শ করায় তিনি সন্েহে আমাকে 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। যশলমীর হাসপাতালের ভীত যুবক যাঁছাকে 
স্বপ্নে এবং আমি যাহাকে হাসপাতালে ও সামেরিয়ায় প্রতাক্ষ দর্শন 
করিয়াছিল, তিনি ষে সেই ব্রঙ্গচারিণী, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম *ম1! প্রেমসিংহ 
মৃত্যুকালে অত্যন্ত পিপাসিত হইয়া আমার নিকট জল প্রার্থনা! করিয়া- 
ছিল, ডাক্তারের নিষেধ বাঁক্যে আমি জল দিতে পারি নাই, সে জন্ট) 
আমার এখনও মনোকষ্ট রহিয়াছে ।” মৃদু হাস্ত করিয়!, তিণি উত্তর 
দ্রিলেন “সে জনা প্রেম ছুঃখিত হুয় নাই, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার 
মুখে এ কথা শুনিতে পার । আমি তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারি।” 

এই থানেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম। উলজ্জঞ্লিনীত্তে যাহা! কিছু 
গুনিয়াছিলাম বাঁ দেখিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা করিব না) নাল! কারণে 


অনৃষ্টখগ্ডন। ১৭৯ 


সকল কথ। বাক্ত কর! অযৌক্তিক । সংশয়াত্বিক1 বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি- 
দিগের নিকট সকলই সংশগ্াত্মক ভিন্ন আর কিছুই বোঁধ হয় না, 
ংশয়াত্মকের ইহকাল ও পরকাল এই উভয় কালই নষ্ট হয়। যাহ! 
হউক, সংশয়ীদিগের জন্য এই ঘটনা বিবৃত করি নাই) সৌভাগ্যবাঁন্‌ 
ব্রন্মতত্ববিদ্গণ ইহা! পাঠ করেন, ইহাই আকাজ্ষা। মহাপুরুষ ও মহিমী 
গুববীদিগের যাহারা অনুগ্রহভাজন হইতে পারেন, তাহারাই প্রগতে 
ধন্য এবং তাহাদের মানবজ্জনম সার্থক । 
ও" শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ 


জ্রীধন্মানন্দ মহাভীরতী । 


৯টি 


অদৃষট-খণ্ন। 
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ভাগ্য ব প্রাক্তন অথবা অদৃষ্ট নামে কোনও'পদার্থ আছে কিনা, 
এই গুরুতর“ অথচ মহাপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের মিমাংস! করিবার জন্য এই 
প্রবন্ধের অবতারণ! কর! হয় নাই। কেবল এই কথ! বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে “হিদদুশাস্ত্রে জ্মান্তরবাদদ আছে এবং এই অন্মান্তরে ও অনৃষ্টে 
হিন্দুর অচল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলে তাহার] শোক ছঃখ তুলিয়! 
যার, বিপদে পড়িয়াও হতাশ্বাস হয় ন]। এমন কি, এই বলে বলীয়ান 


১৮৩ ধর্্মীনন্দ-গ্রবন্ধীবলী। 


হইয়া তাহার! মৃত্যুকেও গ্রাহথ করে না” এই মন্তাপ ও আপদময় 
সারের গতি এতই কুটিলা যে, আরষ্টবাদে যাহাদের আদৌ আস্থা 
নাই, তাহারাও দময়ে সময়ে অনৃষ্টের আস্থিত্বে বিশ্বাদ করিতে বাধ্য 
হইয়া পড়েন। সেক্ষপিয়র, মিণ্টন প্রভৃতি বড় বড় ৃষীর কবিরা অদূষ্ঠে 
বিশ্বান করিতেন এবং মুসলমান ও বৌদ্ধগণ আপনাদিগকে ভাগ্যের 
দানান্দান বলিয়া এখনও প্রগাঢরূপে বিশ্বান করিয়া থাকেন। রাবণ- 
রাজার “জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃন্থিঃ প্রভৃতি শ্লোকে অদৃষ্টে তাহার 
বিশ্বাস থাক! সন্বদ্ধে সুন্দর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওয়ার্ডশ য়োয়ার্থ 


বলিয়াছিলেন__ | 
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কবির এই কবিতায় জন্মান্তরের ছায়া! আছে। জন্মান্তর হ্বের কথ। 
পাচীন রিছদীদিগের ধর্মশান্ত্রে এবং ্রীষ্টানের বাইবেলে প্রাপ্ত হওয়া 
ষায়। জন্মান্তর মানিলেই অদৃ্ট মানিতে হইবে এবং অদুষ্ট মানিলেই 
অন্মান্তরে আপনা হইতেই বিশ্বাদ জন্মিয়া যায়। অদৃষটবাদ এবং 
জন্মাস্তরবাদ এই দুইটিৎব্ষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতে মনুধাজাতির 
বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাম ভ্রমাত্বক অথবা সম্পূর্ণ লত্যামূলক, 
বর্ধমান প্রস্তাবে তাহার মীমাংসা করিবার অবপর নাই । আবৃষ্টবাদের 
বিরুদ্ধে যৃতই তর্ক উপস্থিত হউক, নঅদৃষ্টবাদের পরিপোষক যুক্তি সমূ- 
হকে বিচার দ্বারা যতই খণ্ড বিথণ্ড করা যাউক, মায়াবী সংসারী 
আানবের মনে অনৃষ্টের অস্তিত্ব সন্ধে আস্থা আপন! হইতেই আপিম্বা 
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উপস্থিত হয়। দুঃখে, শোকে সন্তাপে, পীড়ায়, দারিদ্রতার, শ্বজনবিয়ছে; 
চতাশায় মনুষ্য যখন কর্তিতকঠ ৫রাছিতের গ্তায় এই মায়াময় সংসারে 
জরজর হইয়া পড়ে, যখন তাহার মিঝের চেষ্টা, নিজের উদ্দাম, নিজের 
ধন্ত ও পরিশ্রম কোনও প্রকারেই ফলদায্নক হইতেছে না দেখে, তখন 
মনুষা সহজেই মনে করে, "আমার ইচ্ছায়, আমার চেষ্টা কিছুই হ্ধ 
না এবং কিছু হইতে পারে না; আমি অবশ্ত আমার আরৃষ্টের দান। 
'আমার অদৃষ্ট আমাকে যেমন চালাইবে, আমি মেইন্পে পরিচালিত 
হইব |” এই জন্ত ওশমানগণী চিরকাল আরৃষ্টে অবিশ্বাদ করিয়া, 
জীবনের শেষভাগে জনৈক আম্মীয়কে বলিয়াছিলেন "আরফ তা রবিষ 
বফশ. কিল. অজায়ামে।” ওশমানগণী একজন মহাপপ্ডিত ছিলেন; 
তর্ক শাস্ত্রে এবং প্রাচীন মৈনরিক দর্শনে তাহার গ্রভৃত অধিকার ছিল। 
বৃদ্ধাবস্থায় তিমি ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িগাছিলেন এবং আনৃষ্ট 
বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে উপদেশও প্রদান করিতেন। 
স্বতরাং দেখা যাইতেছে, মদৃষ্টে বিশ্বাস কর! মানুষের একট! স্বাভাবিক 
ইচ্ছা; এই জন্য অনৃ্-প্রতিবাদীর সংখ্যা অপেক্ষা আদৃ্-বাদীর 
সংখা] লক্ষগুণ অধিক বলিলেও অতুযক্তি হয় না। সমগ্র হিন্দুজাতি 
এবং সমগ্র জৈন ও বৌদ্ধ জাতি অদৃষ্টের ঘোরতর পক্ষপাতী; পার্শা, 
আন্মেণী এবং সারাকীণ জাতিত্রয় অদৃষ্টবাদে প্রগাঢ় বিশ্বাম রাখেন; 
সমগ্র মুপলমান জাতি “তগদীর” ভিন্ন কথাটি কছেন না? রিছ্দীরা 
মুখে যাহাই বলুক, “কপাল” নামক এক অনৃশ্ঠমান শক্তির অধীনে যে 
সকলেই অবস্থিত, ইহাই তাহাদের হৃদয়ের বিশ্বা এবং তাছাই তাহা- 
দের জাতীয় সংস্কার । বাইবেলের নিউটেশটামেণ্ট অংশের বহুল 
পুস্তকে ভাগাবাদের কথ! আছে। মহামতি পল (50 6৪91) অনৃষ্টবার্দী 
ছিলেন বিয়া আমার বিশ্বীম। ইউপ্লোপ, আমেরিকা, অস্ট্রিয়া, 
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প্রভৃতি দেশের খৃষ্টান অধিবাসীদিগের. সম্মুখে জ্যোতিষের কথ! তুলি- 
লেই, তাহার! তাগ্য পরীক্ষা করাইবুর জন্ঠ দকল কর্ণ ছাড়িয়া দিয়া 
জ্যাতিষিকের নিকটে উপস্থিত হয়। অনৃষ্টে বিশ্বাম না থাকিলে, 
পাগলের মত দৌড়িয়! যায় কেন? প্ভবিষ্যতে কি হইবে* এ কথ! 
জানিবার জন্য মানবের মন স্বভাবতঃ উৎসুক হয় এবং ষেব্যক্তি সেই 
ওৎস্থক্য মিটাইয়! দিয়! একট! মীমাংসা! করিম! দিতে পারে, সে ব্যক্তি 
প্রত্যেক মনুষ্যের ভক্তি ও সম্মানের যোগ্য এবং সেই জন্য এইরূপ 
ব্যক্তি নমূছ ক্রমে “মহাপুরুষ” "ভবিষ্যদবাক্ত1” পত্রিকা লল্ঞঃ, প্রভৃতি 
সম্মানিত উপাধিতে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাহ! হলেই দেখা যাইঃ 
তেছে, অনৃষ্টবাদীর সংখ্যা পৃথিবীতে শতকর! ৯৫ জন বলিলেও অততযুক্তি 
হয় ন]। অদৃষ্টবাদ, সত্য কি মিথা|, তাহার মীমাংদ| করিবার এখন 
অবকাশ নাই) যাহারা আনৃষ্টে বিশ্বাস করেন, অথবা! “ভাগয*। 
বলিয়! কোনও পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অন্বীকৃত কিন্বা সন্দিহান, 
তাহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই) যাহারা আদৃষ্টে আস্থা 
রাখেন, তাহাদের জন্যই এই প্রবন্ধের অৰতাঁরণা করা হুইয়াছে। এই 
প্রবন্ধের নাম “অনৃষ্টখগ্ডন”) একটি গুকতর অথচ মহা প্রয়োজনীয় 
প্রশ্নের ইহাতে মীমাংদা করা হইয়াছে; একটি অতি প্রাচীন এবং 
ছুর্ভেদ্য সমস্যার ইহাতে পুরণ করা হইয়াছে। যাহার! অনৃষ্ট মানে, 
তাহাদের ধারণ! এই যে, ঈশ্বর আমার ভাগোো যাহা লিখিয়াছেন অথবা 
যার কর্ম্মফলে যাহা প্রস্থত হইয়াছে, তাভারই নাম ভাগ্য বা অদৃষ্, 
সুতরাং ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা নাই। কপালে 
যাহা আছে, তাহা! অবশ্যই ঘটিবে, তাহার বিপরীত দিকে যাওয়! 
মনৃষ্যের সাধ্যাতীত্ত অথবা অদৃষ্টচন্রকে ঘুরাইয়া নির্দিষ্ট পথ হইতে 
স্বতন্ত্র করতঃ পথাস্তরে আনাও অনস্তব, অতএব আমরা মকপেই অরৃ- 
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টের দাঁদানুদান।” ইত্যাদি। আমিও অনৃষ্টবাদী; অনৃষ্টবাদে আমার 
প্রগাঢ় বিশ্বা্, কিন্তু আমার বিশ্বাস* জন-সাধারণের বিশ্বাসের সহিত 
এক নগে। আমি আনৃষ্টে বিশ্বাস করি, এ কথা তা, কিন্তু তাই বলিয়। 
“অদৃষ্ট অথগুনীয়” এই কথায় আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে 
ইহার কোনও অর্থ নাই। অনিয়ম করিলে জর হইবে; অনিয়মে 
অর হয় ইহ। সত্য, এই সত্যে আমি বিশ্বাস করি; কিন্তজর হইলে 
পর তাহার কোনও প্রতীকার হইুৰে না, তাহার ওবধ, তাহার 
চিকিৎসা, তাহার শুশ্রঘা চলিবে না, এরূপ কথায় আমার আস্থ! নাই। 
কর্ম্মফলবশতঃ অদৃষ্টরূপ প্রকোষ্ঠে ভাল অথবা মন্দ, পুণা অথবা পাপ, 
সুখ অথবা! ছুঃধ, যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহ! একেবারে অটল, 
অচল, অথগ্, (মচ্ছেদ্য) অথব! অপরিবর্তনীর়, ইহা আমি বিশ্বাদ করি 
না। এক পরমাম্মা ভিন্ন এই বিশ্বদংদারে অনাহা, অশোষা, অথণ্ডয, 
অচ্ছেদ্য অথব! অপরিবর্তণীয় অবস্থায় অর কিছু থাকিতে পারে না। 
যেখানে রোগ, সেই খানেই ওষধ, যেখানে অন্ধকার, সেইখানে 
আলোক ) যেখানে অত্যাচার, দেই থানেই পরিভ্রাণ ) বেধানে ভয়ানক 
ধর্মগ্ননি, সেই ধানেই ধর্ব-স্থাপন_---ইহাই সংদারের নিত্য নিয়ম) 
সকল বিষয়েই এই এক নিন্ম, তবে অদৃষ্ট সম্বন্ধে এই নিম্বমের 
পরিবর্তন কেমনে সম্ভবপর হইতে পারে ? ভগবান শ্বয়ং বলিয়াছেন, 
“আমি অধর্থ্বের পরিত্রাণ ; আনি ভয়াতুরের অভয়) আমি ছুঃখে শান্তি, 
আমি চিন্তায় সন্োঁধ এবং মামি আশাহীনের স্থখময়ী আশ1।” এই 
প্রাণশীতলকর মধুমাখা ঈশ্বরবাণী শুনিয়া আর কি বলিতে ইচ্ছা হয় 
যে, “আমার,.আর পরিত্রাণ নাই, আমার অদৃ:ষ্ট যাহা আছে, তাহ! 
নিশ্চয়ই ঘটিবে ; অত এব চেষ্টা উদ্যম 'অর্থব্যয় প্রথতির কিছুই আবশ্ত- 
কত! নাই?” কবিবর পোপ লিখিয়াছেন-----. | 
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অর্থাৎ, যেখানে পাপের ক্ষমতার প্রাবলা, সেই খানেই সেই 


পতিতপাবন প্রমারাধ্য পরমেশ্বরের অপার করুণা, অনন্ত মহিম। 
এবং অপৌরুষেয় শক্তি বলে, পাপের প্রশস্ত প্রাসাদ চূর্ণ বিচুর্ণ হইয় 
ধর্ের পবিত্র ও শান্তিময় মন্দিরের উদ্ভব! সংসারের এই নিয়ম। 
নদ, নদী, সরোবরে ব1 সাগরে সআ্লান করিতে গিয়া আমর! নিত্য 
দেখিতে পাই, জলরাশি হইতে একমুষ্টি জল গ্রহণ করিলে সে স্থান 
থালি থাকে না, তৎক্ষণাৎ অন্তস্থান হইতে দেখিতে দেখিতে জলক্রোত 
আপিয় শূন্য স্থানকে পূর্ণ করিয়া! দেয়। এই জগ্তই কবি কান্ধেল 
বলিতেছেন 
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যদি আমার অদৃষ্টেরই আমি প্রকৃত দান, যদি অনৃষ্ট ভিন্ন আমার 
অন্ত উপায় “বা অন্ত পথ অথবা অন্য গতি ন। থাকে, তাহা হইলে 
ংসারে আমার তুল্য হতভাগ্য মানব আর দ্বিতীয় নাই। মনুষ্য 
(0190) তাহার অবস্থার (01:00175080055 এর ) অনুগত জীব 
( 01680915 ), ইহা নিরবচ্ছিন্ন সতা হইলেও, এই অবস্থাগুলির 
(01091750809) পরিবর্তন একেবারে অসস্তব নহে। এক্রিয়ার 
শেষস্থ ন মূর্ঘণ্য হয় না” ইহ! ব্যাকরণের একটি ত্য ; পছুই আর 
দুই, চারি হয়* ইহ! গণিতের একটি অকাট্য সত্য) পআলোক 
হইতে উত্তাপের উদ্ভব”/ ইহা! একটি বৈজ্ঞানিক সত্তা ;*“এক মহাশক্তি 
সমগ্র বিশবসংসারের পরিচালক”, ইহা একটি আধ্যাত্মিক সত্য) কিন্তু 
"মানবের অনৃষ্ট অখগুনীয়* ইহা! কোনও মত্যের মধ্যে গণণীয় নহে; 
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যাহা মতা (৮) তাহা চিরকাই সত্য (1002), যে সত্যের হাস 
বৃদ্ধি অথবা পরিবর্তন দেখ। ঘা, তাহা প্রকৃত ত্য কিম্বা সম্পূর্ণ 
সত্য (/১১50186 1180) নহে, এই অন্ত "অদৃষ অথগুনীয়” এই 
কথাটি £50180 8) বলিয়। গণ্য হইতে পারেন না ; কথাটি পরে 
বুঝাইব) এই মহা প্রয়োজনীয় কথাট বুঝাইবার্‌ জন্যই এই প্রবন্ধের 
অবতারণ।। , 
আমর! পূর্বে বলিয়াছি, অনৃষ্টে ধাহাদের বিশ্বান নাই, এই 
প্রবন্ধের সহিত তাহাদের সম্পর্ক খুব কম। এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে 
হইলে, অনৃষ্ট বলিয়। কোনও পদার্থ আছে, মানিয়। লইতে হইবে। 
নরেশ্ন্ জন্ষিয়াছিল, ইহা ন| মানিলে নরেশন্ত্র মরিয়াছিল এই কথাটি 
গিদ্ধ হয় না্স্থৃতরাং অদৃষ্ট আছে, ইহ বিশ্বাদ করিলে তবে 'অদৃষ্টের 
থণডন+ হইতে পারে, ইহা বিশ্বাপ করা যায়? যদি আদৌ মাতঙ্গ নামক 
বিপুলবপু জীবের অস্তিত্ব স্বীকার ন| কর তাহ! হইলে মাতগ্গের দ্য 
্তন্তমত পাদদ্বয়, ধূদর বর্ণের চর্শ, কুলার মত কর্ণ গ্রভৃতি লইয়া বাক 
বিতগ্তা করিবার প্রয়োজন কি? যদি অদৃষ্টেই বিশ্বাস না থাকে, 
অদৃষ্টের খণ্ডন হইতে পারে কি না, একথা লইয়া আলোচন! করিবার 
প্রয়োজন নাই। অনৃষ্টের খণ্ডন মণ্ডন নাই ভাবিয্না যাহারা নিরুগায় 
এবং কাতর, বিধির বিধি আলত্বনীয় এবং অথগুনীয় বপিয়া বাহার! 
পুরুষকার পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথবা আমরা মদৃষ্টের চিরদাদ 
ভাবিয়া! বাহার! সদাই অিয়মাণ এবং সদাই তয়াকুল, তাহাদের শান্তি 
সন্তোষ এবং অভয়ের জন্তই এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। 
এই মংশয়ের অপনোঁদন করা, এই চিরাগত ভ্রমায্মক মংস্কারের 
ছেদন করা আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার আয়ত্ব কিনা, তাহাই একবার চে 
করিয়া দেখিতেছি এবং সেই ক্ষুদ্র চেষ্টা হইতে এই ক্ষুদ্র প্রণদ্ধের 
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উদ্ভব হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন, “ছুই আর ছুই একত্রে 
চারি হয়; কখনই তিন বাঁপাচ হইতে পারে না। বদি চারি হওয়। 
অকাট্য সত্য হয়, তাহ! হইলে ইহাকে ৩ বা € করিবার চেষ্টা করা কি 
অনর্থক নহে ?* ইহার উত্তরে এই বলা যায়, যাহা এই মায়াময় সংলারে 
সত্য বলিয়। গণ্য হয় ;) আধ্যাত্মিক জগতে তাহ! অনেক সময়ে সত্য 
বলিয়া! গণ্য হয় না) ইহদংপারে তুমি যাহাকে সাংদারিক জ্ঞানে 
মহাপগ্ডিত ভাবিয়1 রাখিয়াছ আধ্যাম্সিক ভাবে তাহাকে ধর্মমঞ্জগতের 
লোকেরা হয়ত মহামূর্খ বলিয়া স্থির করিয়! রাখিয়াছেন, তুষি 
সাংসারিক জ্ঞানে যাহা! সমস্ত জীবনে অথবা বংশপরম্পরায় কিন্বা 
সমগ্র মানবমণ্ডলীর একত্রিত শক্তিতে অসিদ্ধ অথবা অসন্তভ ভাবিয়! 
রাখিয়াছ, আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট হয়ত তাহা নিমিষ ঞ্াত্র কাল- 
মধ্যে অতি আশ্চ্ধ্যরূপে সুপিদ্ধ হইয়া যাইতেছে ইহ! কি দেখিতে 
পাইতেছ না? এই জন্যই ব্রক্গজ্ঞানহীন ব্ক্তির পদ্মপলাশবৎ প্রশস্ত 
লোচন বর্তমান থাকিটলৈও আধ্যাত্মিক জগতে সেই ব্যক্তি “অন্ধ”! 
(দিব্যচক্ষু,বিহীন) বলিয়া গণ্য হয়। আহাতেই বলিতেছি, তোমার 
ইহজগতের সত্যের (1:86 এর) সহিত দেই অদম্তমান আখাাাত্মিক 
জগতের সত্যের (7140) এব) তুলন। হয় না, এই জন্ত তোমার “অনিক্ক 
সত্য” ধর্্মজগতে “মিদ্ধ সত” বলিয়া গৃহীত, সেই কারণেই যে অনুষ্ট 
তোমার নিকট অথগুনীয়, জ্ঞানচক্ষুর নিকটে তাভা খগুনীয় । মনে 
কর, তোমার আবাদবাটির পশ্চাত্ভাগে একটি মহারণ্যে একটি শার্দিল 
অবস্থান করে,সেই শদ,লের আক্রমণে ও দংশনে তোমার প্রাণবিয়োগ 
হইবে, ইহাই তোমার বিশ্বাস, কারণ তোমার ভাগ্যে তাহ! লিখিত 
আছে, ইহ! স্পষ্টহঃ তুই জানিতে সক্ষম হইয়াছে; এইরূপ ধারণার 
ছারিটি বিষয়ের মীমাংস1 হইতেছে, অর্থাৎ তোমার বাটির পশ্চাংাগে 
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অরণ্যের অস্থিত্ব। দেই অরণ্যে ব্যাত্ত্ের অবস্থান এবং সেই বাত কর্তৃক 
তোমার প্রাণবিষ্বোগ এবং গ্রাণবিয়োগোর কথা অদৃষ্টবিপিতে উল্লেখ_ 
এই চারিটি বিষয়ের মীমাংসা হইতেছে, কিন্তু আদল কথার মীমাংস। 
এখনও অনেক দূরে অবস্থিত। ধব্যান্্ের আক্রমণ হইতে রঙ্গ। 
পাইবার কোনও উপায় আছে কিন! এবং উপায় থাকিলে সোমার 
অদৃষ্ঠলিপির লিখনকে উপ্টাইয় দিতে পারধায় কিনা, তাহার এখনও 
মীমাংদা হয় নাই। মনে কর, অরণ্যে ব্যান থাকা এবং ব্যান্ত্রের 
আক্রমণ করা সত্বেও যদি তোমার গ্রাণরক্ষার কোনও দহঙ্জগ উপায় 
কেহ নির্দেশ করিয়! দিতে পারেন, তাহা হইলে মনে কত শান্ত ও 
সন্তোষের উদয় হইতে পারে !! বাস্তবিক এইরূপ উপায় বর্তমান 
আছে। এই উপায়ে নির্ভর করিলে প্রাক্তন খণ্ডন হইয়! যায়) এই 
_নছুপায়ে বিবাদ করিলে কর্ম জনিত ছুট অৃ্ক্রের ঘূর্ণন উদ্টা- 
ইয়। যায়, এই উপায়ে নিরাশার মনে আশা, অশান্তের মনে শান্তি 
এবং আন্থৃথীর মনে সখের মঞ্চার হয়। জীবের পরিব্রাণ জন্যই 
ভগবানের ভক্তবৎসলতা গুণ, তিনি ভ্রাময়ণ, সর্ব ভূভানি ধারা, 
নিমায়য়া অর্থাৎ তিনি মায়ার দ্বার! সর্ভৃতকে যন্ত্রার বন্তর স্থায় এই 


সংগাররাজ্যে পরিভ্রমণ করাইতেছেন সতা, অদৃষ্টের যন্ত্রে ফেগিয়া জীব- 


কুলকে নান। অবস্থায় উপনীত করাইতেছেন সতা, কিন্তু আবার 
তাহাই করুণাঝলে অধৃষ্টচক্রের গতিও পরিবন্তিত হইতেছে ॥ সুতরাং 
অনুষ্টের অস্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলে সেই বিশ্বামে অনৃষ্টের থগডন 
হইতে পারে ন! এই মতের বিরোধী হইতে পারে ন1। সেই জ্ম্থই 
মেই পতিতপাবন ভগবান স্বয়ং বলিমাছেন--- 

অপি চে স্ুতুরাচারে। তজস্তে মামনন্যতা 

নাধুঃরব দ মন্তবাঃ সম্যগ ব্যবসিতো| হি ৫ 
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এই জন্যই থৃষ, মহম্মদ, বুক্ধ প্রভৃতি মহাঁপুরুষেরা বলিয়াছেন, 
"ছে তাপিত মানব! আমরা প্তোমাদের ছুঃখের ভার, পাপের ভার, 
চিন্তার ভার দূর করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি।” যদি 
দুঃখের ভার হাস হইবার উপায় না থাকে, তবে অবতাঁরের প্রয়োজন 
কি, তাহা হইলে শান্ত্র্চার আবস্তীকত। কি, তাহ! হইলে জ্ঞানালো- 
কের গ্রয়োজনীয়ত। কোথায়? ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন “হে 
তাপিত মানব! মামেকং শরণং ত্র “অর্থাৎ এক মাত্র আমাকে 
( পরমেশ্বরকে ) তুমি শরণ কর, আমার তৃমি শরণ লও 1” এই শরণের 
ফল কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান সান্ত্বনা দিয়]! বলিতেছেন, তাহা হইলে 
অহং ত্বাং সর্ব পাপে ভে! মোক্ষয়াষামি মাণ্ড5£। অর্থাং_-একং মাং 
শরণং বজ অহং খাং সর্ব পাঁপেভাঃ মোক্ষয়িষ্যামি, (ত্বং) মাণু9ঃ 
শোকং ম! কার্ধীঃ॥ তাহা! হইলে আমি (পরমেশ্বর) তোমাকে তোমার 
সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পবিত্র করিব। ভগবান আরও 
আভন্ঞা করিতেছেন সবল্পমপান্ত ধর্মনা ত্রায়তে মহতো ভয়াং।” অর্থাৎ 
ণ্্হ (মোক্ষমার্গে) অতিক্রম নাশঃ (প্রারস্তসা নাশ?) ন অন্তি, প্রতাবায় 
চন বিদ্যতে, অসা ধর্মপা হ্বল্পং অপি মহতঃ ভয়াতত্রায়তে (রক্ষতি) 
অর্থাৎ "অতি অল্পমাত্র ধর্মযোগের অনুষ্ঠানেও মহৎ ভয় (মহান্‌ দুঃখ) 
হঈতে পরিত্রাণ পাওয়! যায়।” তাহাই যদি না হইবে, তবে এত কষ্ট | 
করিয়া তপ: ঘপের প্রয়োজন কি? দেহকে শুষ্ক করিয়া সংসারের 
সমুদয় সখ, সমগ্র বিলাসরাশি, শ্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ “করিয়া লোকে 
সন্ন্যাপাশ্রম গ্রহণ করিবে কেন? তাহাই যদিন! হয়, তাহ! ভইলে 
উপবানের উপর উপবাস করিয়া, নিদাঘের গ্রচণ্ড মার্তগড কর নিকর 
সহ করিতে করিতে অর্ধ দগ্ধ দেহে, নগ্রপদে, নগ্রশিরে, তৃষিতকণে, 
“ছে দয়াময়! “হে দয়াময় শ্বরে চীৎকার করিতে করিতৈ লক্ষ লক্ষ 


অদৃষ্ট-খগুনা ১৮৯ 


কাতর মানব তীর্ঘস্থানাদি দর্শন করিতে অগ্রনর হইবে কেন? তাহাই 
বদি ন| হয়) তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ শ্বর্ণুদ্রা, লক্ষ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা বায় 
করিয়া লোকে মহাপুরুষদ্দিগের মেঝ, অনাথাশ্রম নির্মাণ, পরোপকার, 
বদ্যালয় স্থাপন, দেবপুগ্ধা, দীনহ্ঃঘীর, ভরণপোষণ, ধর্ম-মনিরের 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কেন করিতে চাক্স-ও কেন করিতেষায় যদ্িছুই 
আর দুই ৪ হইবে, ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের অকাট্য সত্য হয়, যদি 
আমার কর্মফল জনিত অনৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই অনিবার্য একথ! 
ধরব মত্য হয়, তাহা হইলে আর ঈশ্বারাধনার গ্রয়ো গন কি? 
আমার কর্মফলে যাহা আছে তাহাই যদ্দি ঘটবে, এবং সেই কন্দুফলের 
উপরে যদ্দি ঈশ্বরের কোনও আধিপত্য নাথাকে, তাহা হইলে সেই 
সর্বশক্কিমানত্বহীন ক্ষুদ্র ঈথরে আমার প্রয়োজন কোথায়? তাহা হইণে 
যিশুধুষ্টের “পরিত্রাতা৮ 9৪৮1০৮1 কিন্ব। মহন্মদের “রশুণ” 1১101176 
অথবা মহারাজ রামচন্ত্রের পত্রেতাবভার” [11008008000 বলিয়া 
পরিচয় দিবার অধিকার কোথায় রহিল? তবে মিছামিছি দাধুর পদ্ু- 
তলে পড়ুয়া, অবতারের আশ্রন্ন লইয়া খধিবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া, 
কঠোর তগস্ত দ্বারা সুখের কলেবর খানিকে শীর্ণ বিশীর্ঘ করিয়! 
ফলকি? যদি “ভাগ্য ভিন্ন পথ না থাকে, যদি ভাগো যাহ! আছে, 
তাহাই ঘটিবে, তাহার ব্যতিক্রম হওয়ার সন্তাবন| নাই” এ কথ| সত্য 
হয়, তাহ! হইলে মন্দিরে গিয়া ঈশ্বরের প্রার্থনার আবশ্বকতা কিছুই 
দেখিতেছি ন1। মনুষ্য পুণ্য সঞ্চয়ে গ্রয়ামী হয় কেন, তাহা কি কখনও 
ভাবিয়৷ দেখিয়াছ? মনুষা, ভগবানের প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হয় কেন, 
তাহা কি কখন ভাঁবিয়া দেবিয়াছ? মহুয়া যতই সত্মংগর্গ লাভ করুক, 
এই মায়াময়-_-এই লোভ প্রলোভনময়_সংগারে মনুষ্য যতই নৈতিক 
শিক্ষা ও গৈতিকবলে বলীয়ান হউক, পাপ হট্‌তে দে নম্গণ রূপে 


+ ১৯৩ ধর্্মাননা-প্রবন্ধীবলী। 


কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারে না, রক্তমাংদের দেহে এরপ ম্বতন্ত্রতা লা 
করা সম্পূণণ অসস্তব এবং মম্পূধ অসপ্তব হইতেও অসম্ভবতর) সেই 
জন্য সাধু পল কাদিয়। বলিয়াছিলেন “11191 15 100-170। 170 
0170---111)050893 10) 0১০ 17019 0110.” এই জন্য মহম্মদ বলিতেন, 
“মীন মর রিল. ৰসোয়াশীল ন্যাপ” (কোরাণ) | এই জন্যই কা্লাইল 
বলিতেন, 1190 01:90. 01105 10 গা ; 77011590010 510 2701)0 
0150) 17 91.” এবং এই জন্যই হিন্দুর পুরাণে দেখা যায়, "পাঁপোহং 
পাপকর্মাহং” ইত্যাদ্দি। পাপ হইতে, দুঃখ হইতে, দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা 
হইতে রক্ষা! পাইতে পারে না বলিয়া, মনুষ্য সকর্শ দ্বারা পুণ্য সদ 
করতঃ পশ্বল্পমপ্যদ্য ধর্মদ্য ত্রায়তে মহতোভয়াং। অর্থাৎ মহৎ দুঃখ, 
মহুৎ পাপ, মহত্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করে এবং এই 
বলিয়! কাদিতে কাদিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে যে, “হে দয়াময়! 
জন্মজন্মান্তরে জানে ব| অজ্ঞানে থে সকল মহাপাপের মঞ্চয় করিয়াছি 
তাহাতে এক'অতুযুচ্চ পাপ-হিমালয় গ্রস্ত ত-হইয়াছে, আপনার এক বিন্দু 
কুপায় সেই হিমালয় প্রস্তর গলিয়! যাইতে পারে। হে ভগবান! তুমি 
প্রদয্ন হও, আমাকে স্ুমতি দাও, আমাকে কর্বন্ধন হইতে মুক্ত কর, 
এই অগতির তুমি গতিস্বরূপ হ3।” সরল ও অনুতপ্ত হৃদয়ে মানব 
যখন এই বলিয়া কাদে, তক্তাধীন ভগবান তখন তাহাকে দর্শন দেন 
এবং তাহার ভক্তি, অনুতাপ, অনুরাগ ও নৎকর্মার্দি বিবেচনা করিয়া 
তাহাকে নিষ্পাপ করেন । এক সময়ে এক গহন বনে এক মহধি, 
মধ্যাঙ্ন কালে আকাশস্থিত প্রচণ্ড মার্ভগড মধ্যে প্রজ্বলিত বৈশ্বানর 
রূপে সেই হিরগনয় মহাপুরুষের (েগবানের) অপৌরুষের জ্যোতি 
অবলোকন করিয়! বলিয়াছিলেন, “ছে তগবান! হে হিরিগ্যগর্ভ! 
তোমার কপাবলে আমি নিপ্পাপ হইলাম।” (উপনিষদ) জার এক 


অদৃষট-খণ্ডন। ১৯১ 


জন খষি মহাভারতে বলিয়াছিলেন, “হে করুণানিধি ! হে মহান্ুভব। 
আমি যে তোমার মহিমায় ও তোম়ার করুণায় নিফলক্ক হইয়! পৃতঃ 
হইয়াছি, ত্বাহা নিলে বুঝিতে পারিতেছি। সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন তটস্থ 
পদার্থের মলিনত। ধৌত হইয়া যায়, জ্ঞানের অগ্নিতে যেমন কর্ম দগ্ধ 
হইয়া যায়, তোমার কুপাবলে সেইরূপে ছুরদৃষ্ট হইতে মনুষ্য মোচন 
হইয়া নিষ্পাপ হইয়। থাকে। আমি নিজের ক্ষীণ দেছের অমিত শক্তি 
এই বুদ্ধাবস্থায় শীর্ণ শরীরে যৌবনের উৎসাহ ও লাবণ্য, মনের অত্যন্ত 
আনন্দ এবং হৃদয়ের নিম্মলতা--এই সকল দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ 
করিতেছি যে, আমার প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষটি পড়িয়াছে, আমার 
ছুরদৃষ্ট ঘুচিয়া গিয়াছে এবং আমি, হে ভগবন্! তোমারই--কেবল 
তোমারই-_-করুণাবলে নিষ্পাপ হইতে সমর্থ হইয়াছি। ছে করুণার 
বারিধি! আমি জানিঙেছি, দান, ধ্যান, নিদিদ্যালন, শ্রবণ, চিন্তন, 
পুরোপকার, সৎকর্ম্নের অনুষ্ঠান, সদাচার, পুজা, প্রার্থনা, গুরুককপা, 
প্রভৃতি দ্বার। প্রাক্তন থণ্ডন হুইয়। যাইতে পারে। ছুষ্টাচারে রোগ 
হয়, কিন্তু রোগেরও প্রতীকার আছে, ইহ! আৰি তোমার করুণাবলে 
জানিতে পারিলাম। রোগ হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আর 
তাহার উপায়, ওষধি, প্রতীকার অথব] গুশ্রযা নাই, ইহা! কেমন করিয়া 
বিশ্বাস করিতে পারি? তোমার নাম দয়াময়, তুমি নিজে দয়ান্বরূপ ও 
মঙ্গলম্বরূপ ; আমরা অধম তুচ্ছ মায়াময় দাংদারিক জীব, পাপে প্রণত 
হওয়া আমাদের ধর্শ, কিন্ত আমাদের পাপরাশি যতই উচ্চ হউক, 
তোমার করুণারাশি তাহ! অপেক্ষ! চিরকালই উচ্চতর, অতএব কর্ধ- 
ফল থগুন হয় নাকে বলিবে? এই দেখুন, হে নারায়ণ ! তোমারই 
করুণাবলে আমি নিষ্পাপ হইয়৷ আজি দেবতাদিগের সহিত বিষুলোক, 
ফবলোক, ব্র্গলোক প্রভৃতি পবিজ্র ধামে গমন করিতেছি। এই বলিয়৷ 


১৯২ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


ঘেই খধি, আঁকাঁশমধ্যস্থিত জলত্ত হৃর্যের জ্যোতিঃ মধ্যে প্রবেশ 
করিয়! বৈশ্বানর মূর্তি ধারণ করিছেন এবং দেই পবিভ্রধামে চির- 
পবিত্রতার পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।” (মহাভারত 
৬ কালী প্রসন্ন সিংছের অনুবাদ) কি সুন্দর কথা!! কি মধুমাথ। 
দৈব বাণী! মহাভারতের এই অংশ পড়িতে পড়িতে শুফ প্রাণে 
শীতলতা এবং মধুময়ী শাস্তি আপিয়৷ উপস্থিত হয়। জন্মজন্মার্জিত 
কর্মফলের প্রবল অদৃঃ্ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়. ইহ! জানিতে বা 
বুঝিতে পারিয়া! মানবের মনে যে প্রকার শান্তি ও মন্তোষের উদয় 
হইতে পারে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। আমার ন্থায় মহাপাপীর 
পরিত্রাণের সছুপায় আছে, ইহা জানিতে পারিলে মরণে আর ভয় 
থাকে না; আমার প্রবল অনৃষ্ট আমাকে আর দাসানুদাস করিয়। 
রাখিতে পারে না, ইহা যদি জানিতে পারি, তাহা হইলে জীবন্‌ 
কতই সুখময় বলিয়া বোধ হয়! এই ছুঃখময় মায়ামন্ণ জীবনের তার 
অনেকট। লঘুতর বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক ধর্মের নাম পরিত্রাণ , 
যদি এমন কোনও ধর্ম থাকে, যে ধর্মের আশ্রন্ন গ্রহণ করিলে আনি 
তয়, বিপদ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, পাপ, শোক, ছুরদৃষ্ট প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ 
গ্রাপ্ত হইতে না পারি, তাহ! হইলে সে ধর্ম ধন নামের উপযুক্ত নহে। 
ৃ এই জন্ত লাটিন ভাষায় [২০112107 শব্দের ৪ এবং 11210 অথবা [12০ 
অর্থ করা হইয়াছে). পাপের দ্বারায় মন্ুষা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হয়; 
ধর্ম মনুষ্যকে পুনরায় ঈশ্বরের নিকটে আনিয়। ভক্তকে এবং ভক্তাধীন 
ভগবানকে এক সৃত্রে বন্ধন করিয়! দেয়) এই জন্ত সংস্কৃত ধর্ম ধৃধাতু 
হইতে উৎপন্ন, ধু ধাতু অর্থে ধারণ বুঝায়; অর্থাৎ আমি যতই আধৃষ্" 
চন্কে ঘুবিয় ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হই না কেন, ধর্মবলে আমি আবার 
পতিতপাধন তগবানের পদধাঁরণ করিতে পারি, ধর্মের ইহাই উদ্দেশ্য) 


অদৃষ্-খগুন। ১৯৩ 


এই উদ্গেশ্া না থাকিলে, ধর্ম ধর্মই মছে? এরূপ ধর্মকে বিজ্ঞান 
ধল, কৌশল বল, পাঙিতা বল, চতুরত! বল, তেজ বল, শক্তি বল, 
আমার তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু এরূপ ধর্মকে ধর্শ বলিবার 
তোমার অধিকার নাই। যদি ধর্শের-*সংকর্মের_-এই ক্ষমত। ন1 
থাকিত, তবে ধর্ম নামে একট! প্রকাণ্ড দিগগঞজ শবের তারবহন 
করিয়া! মরি কেন? তাহা! হইলে “ঈশ্বর? 'ঈশ্বর+ বলিয়! বৃথা! সময় 
নষ্ট করি কেন? ঘি ছরঘৃষ্ট-মলা আনৃষ্ট--খণ্ডিত হইবার কোনও 
উপায় না থাকে, তবে এত পন্বোপকার, এত দান, এত অঙ্গজ্ঞান 
লাভ, এত কঠোর তপন্যা, এত জীবন্ত শ্বার্থত্যাগ, এত তীর্ঘদর্শন, 
এত অশ্রুপতন, এত শান্ত্রপাঠ ও সন্ীর্তন এবং তৎসঙ্গে উপাসনার 
গ্রয়োজনীয়ত1 কেথায় রহিজ? কেবল যে সদাচার ও সৎকর্ম অনুষ্ঠা- 
নেই অদৃষ্টখগ্ুন হয়, তাহ! নছে ; জগাই মাধাই এই ছুই তাই কোন্‌ 
তপদ্যায় বতী হইয়াছিল? যবন হরিদাস কোন্‌ পবিভ্রতায় উদ্ভাসিত 
ছিল ? সল্‌ নামে খুষ্ট-বৈরী গিহদী কোন্‌ ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া- 
ছিল? কিন্তু দেখ, চৈতনোর দেবশরীর ম্পর্শমাত্রে, গৌরাঙ্গদেবের 
মধুরবাণী শ্রবণমাত্র এবং থৃষ্টের জ্যোতি মৃষ্তির দিকে দৃষ্টিপাত 
মানেই জগাই, মাধাই, হরিদাম এবং সলের (পলের আদি নাম) 
কেমন জীবশুক্তি ঘটির] উঠিল? চিন্নপাপে কলঙ্কিতা, পাযাণদেহী 
পাষাথ-ছুদয়। অহ্ল্য। পাধাণরূপে পড়িয়াছিল, পৃতঃদেছ তগবান 
ঝামচন্ত্রের পবিত্র পদস্পর্শে সেই পাপচারিণীর মুহূর্ত মধ্যে পরিত্রাণ 
হইল! বিন! প্রার্থনা, বিন! উপাঁদনা, বিনা সকর্ে মুক্তি |! এই 
জন্তই অপৃষ্ট মানিতে হয, এই জন্তই স্বীকার করিতে হয় ঈশ্বরের 
করুণায় সকলই সম্তবে, এই করুণার ইংরাজী নাম 11070) নহে, 
ইহাই সেই লুন্বগ নামে অর্থাৎ 012০০ নামে অভিছিত। সুতরাং 
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১৯৪ ধর্মানন্ন-প্রবন্ধাবলী। 


07505 দ্বারাও অদৃষ্ট খণ্ডন হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে এই গ্রেপের নাম 
শুরুপা, সাধুকপা, ব্রহ্ধকুপা, মহাপুরুষের আশীর্বাদ ইত্যাদি। কেন 
ঈশ্বর এইরূপ করুণ! প্রদর্শন করেন, তুমি আমি তাহ! জানিবায় যোগ্য 
নই। তুমি কে হেবাপু! আমি কে হেবাপু! তুমি আমি আদার 
বেপারী হইয়া! জাহাজের খবর লই কেন? এই জন্তই মাধু পাল 
বলিতেছেন-_'কর্দীমের উপরে কুন্তকারের কি সঁপূর্ণ অধিকার নাই? 
কুম্তকার কোনও পাত্রকে বড় কোনও পাত্রকে ছোট করে, ইহা 
তাহার ইচ্ছার অধীন।” এই জনাই ইশ্রালীয়দিগকে ভগবান বলিয়া- 
ছেন--"] ৮111 12521076107 0001) 6061) 91000) [ 1] 
11955 01616, (01076980760) | অর্থাৎ আমার যেমন ইচ্ছা, 
আমি সেইরূপ করুণা করিব,» তুমি কে হে বাপু! তুমি ঈশ্বরের স্থিত 
হইয়। শ্রষ্টার গুণ দোষ দেখিতে যাও! কি ধু্টতা!! তাহাতেই 
বলিতেছি, সৎকর্ম অনৃষ্টের থণ্ডন হয়, আবার ভগবানের কৃপায় এবং 
তাহার চিহ্নিত নরনারীদিগের করুণায় ছুরদৃষ্টের খণ্ডন হয়, ইহ! 
একটা খুব বড় আধ্যাত্মিক সত্য, আমি বাল্যকাল হইতে এই বুদ্ধাবস্থা 
গধ্যত্ত, পৃথিবীর বহুদেশ, বহুস্থান, পরিব্রজন করিয়া এবং বহু মানব. 
জাতির চরিত্র ও অবস্থ। শিক্ষা! করিয়া যাহ! দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, 
তাহা এই আধ্যাত্মিক সত্যের জলস্ত ও জীবন্ত প্রমাণ । আমি আমার 
এই বহু বিচিত্রতাময় অতি অদ্ভূত জীবনে অদৃষ্টকে পরীক্ষা করিয়। 
দেখিয়াছি, অনৃষ্টে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস, কিন্তু মমৃষ্টের থণ্ডন 
নাই, এ কথায় বিশ্বা করি না। 

কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়! বুবিতে ও বুঝাইতে 
হুইবে। গ্রবন্ধের শেষে একটি স্থখপাঠ্য অথচ উপদেশগর্ত গল্প 
দিতেছি। অশেষ রদ্বের আকর স্বব্ধপ হিন্দুশাস্্-সাগর মন্থন করিয| 


অনৃষট-খগুন। ১৯৫ 


এই ুন্নর গল্পটি উদ্ধার করা গিয়াছে। এই গল্পটি না গড়িলে 
প্রবন্ধের অনেক কথ! বুঝ! সহজ হইবে না। গল্পটি এই) কোনও 
সময়ে এক দ্াজা, ত্রাঙ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু জ্যোতিষ প্রান্ঞপুরুষ প্রতৃতিষে 
রাজনভায় লাদরে আহ্বান করিয়] জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছে মহান" 
ভবগণ ! আমার রব এবং বর্তমান জন্মার্জিত পাগ অথবা পুণ্য কর 
হইতে উৎপন্ন সুফল বা কুফলজনিত আদৃট পরীক্ষা করিয়া 
আমার মৃত্যুকাল নির্ণয় করতঃ আমাকে চিরককৃতজ্ঞতা-পাশে বন্ধ 
করুন।” রাজার প্রার্থনানুধারে, জ্যোতিষযিক প্ডিতপথ বহুল প্রাজ্ঞ 
পুরুষের সহায়তায় নান! শান্তর সমালোচন। পূর্বক, সামুত্রিক, রেখ।- 
গণিত ফলিত জ্যোতিষ করকোঠি জন্মপত্র প্রভৃতি পরীক্ষা! করিয়! 
রাজার আনৃ্টচক্র অনুমরণ পূর্বক এই বলিয়! নিবেদন করিলেন, 
"হে রাজন, আমার! সকলে একমতে ইহাই স্থির করিয়াছি যে, যে দিন 
আপনার ঠিক ৬০বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হইবে,ঠিক সেই সায়াহে সুধ্যাস্তের 
সময়ে আপনার প্রাণবায়ু ব্রহ্ধরন্ধ, ভেদ করিয়া দেহ হইতে নিন্যেত 
হইয়া যাইবে। ধর্মপরায়ণ, পরোপকারী এবং ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষদিগের 
এইরূপেই মৃত্যু হইয়া থাকে,এবং ইহাই উৎকৃষ্ট মৃত্যুর লক্ষণ। এই প্রকার 
মৃতার পরে মন্থুষ্য অব্যয় ব্রহ্মপদের অধিকারী হইয়া থাকেন ।” ঘে দিন 
রাজ] এই কথা শ্রবণ করিলেন, সে দিনে তাহার" বয়ক্রম ৫৯ বংসর ১১ 
মাঁস এবং ২ দিন ছিল। পুত্রকে সাদরে সম্ভাষণ করতঃ রাজ] বলিলেন, 
*হে পুত্র! *আমার জীবনের আর ২৭ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, সমস্ত 
জীবন মায়াময় সংারসাগরের প্রবল কোলাহল তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়াছি 
এবং খেলিয়াছি অথচ এই অপার ভবপাগর পার হইবার কোনও উপায় 
স্থির করি নাই, অতএব এই অসার জীবনের অবশিষ্টাংশ ফাল আর 
গৃহে থাকিতে ইচ্ছা করি না। পন্ভিতপাবনী হুরধুনী জগম্মাতা ভাগী 


১৯৬ ধর্দানন্দ-গ্রবন্ধাবলী। 


রখীক্ধ পথি্রতটে অবস্থ'ন পূর্ববক সেই পৃতঃসলিলা জাঙ্কবীর নির্ধল জয় 
রাশি দর্শন করিতে করিতে এবং হরিগুণ গান করিতে করিতে জীবন 
অবলান করিবার অভিল্লাধী হুইয়াছি। আমাকে ভোমর। গঙ্গার ভটে 
লইর। যাও, আমি সেই মহাপবিত্র স্থলে উপস্থিত হইয়। ব্রহ্গধ্যানে নিমগ্ন 
হই । ধ্যাননিরত নিফলঙ্ক খধিবুন্দের পবিত্র কর“কমল স্পর্শে যাহার জল 
নির্ল, তৃত, ভবিষাৎ এবং বর্তমানকাবের বিবন্নীণে অভিজ্ঞ যোগী 
দিগেক্ পদস্পর্শে যাহার সলিল শুদ্ধ, যোগীখর মহাদেবের ধ্যানে 
তগীরথের আর্াধনায় ধরাবতের কটাক্ষে এবং মহষি নারদের 
বীণাগণে যাহার জল পবিত্র হইতে পবিভ্রতর, যাহার টে বমিয়! 
পুরাকাল হুইত্তে ত্পঃ প্রভাবশালী দেবর্ষি, মহধি ও রাজর্ষিগণ আধ্যান্সিক 
তেজে হিরগুয় মুর্তি হইয়। গিয়াছেন এবং যাহার পৃতঃ মলিলে অবগাহন 
পূর্বক পাষাণহ্থদয় মহাপাপীগণও নির্খলচেত। হইয়! ব্হ্ষদর্শনলাতে 
সক্ষম হইয়াছে, জামি দেই পতিতপাবনী স্থুরধুনী গঙ্গাতটে গিয় 
জীবনত্যাগ করিব। পুত্র! তুমি সুখে রাজত্ব কর, হে মন্ত্রীন্! তুমি 
নব রাজার সহায় হও ।” এই বলিয়। রাজ! বাহাদুর গঙ্গাতটে গিয়। উপ 
স্থিত হইলেন দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল? 
সহচরের। হরিসন্বীর্তন শুনাইতে লাগিল, ব্রাহ্গধের! বেদোচ্চারণ পূর্বক 
হোম করিতে লাগিলেন, সাধুর! ভাগবতাদির পাঠারাস্ত করিলেন এবং 
সাধু ও ত্রাহ্মণদিগকে গো, সুবর্ণ, রজত, শনা, বন্থ ইত্যাদি যথারীতি 
দান কর! হইল। জ্রেমে “শেষের সেই দিন+* আসিয়! উপশ্থিত ; ভব" 
ছাড়িবার় দিন” আসিয়! উপস্থিত ; গনিবার, নবমী তিথি, মিথুন লগ্ন, 
অনুধাধ। নক্ষত্র এবং মাহেক্দ্রযোগে হূর্যান্তের সময় উপস্থিত। বেঝা 
লার্ঘ পঞ্চ ছটিকা, আর অর্থ ঘণ্ট1 পরেই সূর্ধাস্ত, এবং ঠিক. কূর্যাস্ত 
কালেই রাজার মহা 1! রালার জর্ছ শরীর জাহবীয় পৃ মলিলে নিমগ্, 





আনৃউ-খগুন।, ১৯৪ 


কে হরিগুণগান এবং সর্বশরীর হকরিনামাবলীতে অস্কিশ। মৃত্যুর 
আর বিলম্ব নাই,কিস্ত ঠিক এই সর্ট নিকটস্থ এক মছারণ্য হইতে এক 
তপঃ প্রভাবশালী মহাপুরুষ শুভাগমন করিয়। সন্ধ্যা আহ্তিক লমাপন: 
জন্ত ধীয়ে ধীরে জান্বীর এক নিকটবর্তী অথচ অগ্ততম ঘাটে মুগ 
বিস্তার পূর্বক উপবেশন করিলেন। বৈদিক সংস্কারে আচমন পূর্বক, 
গায়ত্রী জপ মমাপন“করিয়া সেই মর্বত্যাগী মন্ন্যাদী মহাপুরুষ ব্ষধানে 
নিমগ্ন হইবার জন্ত বীরাননে উপবেশন পূর্বক চক্ষুপ্ধয় নিমীলিত 
করিলেন । ঠিক এই সময়ে রাজ! মহাশয়ের হাচি হইল (975525) ) 
শাগ্রের আদেশ এই যে, ত্রাঙ্মণ পুরুষ বা ব্রাঙ্গণী স্ত্রীলোকের নিকটে 
কোনও বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তি হাচিলে, তৎক্ষণাৎ বল! উচিপ্ত "শতজীৰি 
হও ।” রাজার হাঁচি শুনিয়া মহাপুরুষ চক্ষু থুলিয়! কটাক্ষ নিক্ষেপ 
পূর্বক কহিলেন “পুত্র! শতবর্ষজীবি হও1” মৃত্যুর করায়ত এবং 
কাতরহৃদয় রাজ! করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "হে মঙ্কান্ুভব | হে. 
পৃতঃদেহ-মহাগুরুষ। বিধির বিধানে আমার আর অর্ধ ঘণ্টা কাল 
মাত্র জীবনের অবস্থিতি কাল; কেমন করিয়া আমি শতবর্ষ 
জীবিত থাকিতে পারি ?” মহাপুরুষ বলিলেন, “হে ধর্দপালক ! হে 
গো.-ব্রাক্ষণ ছিতকারী! তোমার অদৃষ্টে কি আছে না আছে আমি 
তাহার অনুনন্ধান করিতে চাছহি না) গুরুকুপায় আমি বাকা, 
নিঙ্ধ; বালাকাল হইতে ব্রহ্গচর্ধ্য বত পালন করিয়! সংযতেন্তরিদ 
হইয়া] নিম্পীণ দেহে এবং নিষ্পাপ চিত্তে আমি অবাধ অ্রদ্গপদ ধ্যান 
করিয়াছি, নেই জন্ত আমার পরমারাধ্য গুরুদেব আমাকে বাক্যনি্ধি: 
দান করিয়াছেন; জমার মুখ হইতে যাহ! কিছু নিঃহৃত হইয় 
থাকে, ভাহা বিফল হয় না এবং হইতে পারে না,. যেবেছু 
আমি বাক্যবিদ্ধ; অভঞ্ব ছে শাস্তিস্বাপক ! তোমাকে আও শতব্ধ 


১৯৮ ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


বাচিয়! থাকিতে হইবে) কারণ, তপঃ প্রভাবশালী, ব্রহ্ম দর্শী, নিষ্পাপ- 
দেহ, নিষ্পাপচেতা সাধুদিগের আশীর্বচন কখনই বিফল হুয় ন1।” 
মৃতু হইল ন! দেখিয়া, রাজ! গ্বকীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
গ্বরনকাল ষধ্যে প্রাজ্ঞ পুরুষদিগকে ডাকাইয়! বলিলেন «হে মহানুভব- 
গণ! বোধ হইতেছে আপনাদের শাস্ত্র মিথ্যা অথবা! আপনার! সকলে 
অগ্যতপ্রিয়।» প্রাজ্ঞ পুরুষের! কহিলেন, “সমুন্নতহৃদয় ! আপনার 
অদৃষ্টানুধারে আপনার নিশ্চয়ই ৬০ বৎপর বয়ক্রমে মৃত্া ছিল, কিন্তু 
সেই মহাতপঃ প্রভাবশালী তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষের আশীর্ধচন প্রভাবে 
আপনার অকালমৃত্যু মোচন হুইয়৷ গিয়াছে ।” রাজ! বলিলেন, “হে 
বিদ্যাভিমানী পুরুষ প্রধানগণ !! বিধির বিধান থণ্ডন কর কাহার 
সাধ্য? ভগবানের বিধি কি মনুষ্যে খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়? আপনার! 
বিকৃত মন্তিষ্বের গ্ভায় বাক্যোচ্চারণ করিতেছেন কেন?” পণ্ডিতের! 
বলিলেন “হে দেবপ্রতিনিধি! হে বিদ্যাবৃদ্ধিলম্পন্ন পুরুষব্যাপ্র! হে 
ঘ্সহর্মঘ । আপনি গুণপাগর এবং বিদ্যার ভাগার হইয়। গুণহীন ও অবি- 
দ্বানের মত অভিমতি প্রকাশ করিতেছেন কেন? নদী মকল পর্বত- 
দেহ হইতে নিঃহ্যত হইয়| সমুদ্রাভিমুখে গমন বরে) সমুদ্রাভিমুখে 
গ্রমন করাই তাহাদিগের রীতি বা! অদৃষ্ঠ) কিন্তু মনে করুন, বেগবতী 
নদীর মধ্যস্থলে যদি হিমালয়ের মত সুদৃঢ় অথচ অতুচ্চ পর্বতকে বদাইয়! 
দেওয়া যায়, তাহ! হইলে নদীর অবস্থা কি হইতে পারে? পর্বতাপেক্ষ| 
নদী যদি অধিকতর বলবতী হয়, তাহা হইলে পর্বত ভেদএকরিয়। নদী 
চলিয়] যাইবে, যদি তাহা ন! হয়, তাহ! হইলে নিশ্চই প্রত্যাবৃত্ব 
হইবে। আপনার মৃত্যুতটিনী আৃষ্টবারিধির দিকে সাধারণ নিয়মানু- 
সারে গ্রধাবিত হইতেছিল, কিন্তু সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদ রূপ ছিম।* 
লয় স্থাপিত হওয়ায় মৃত্ার গতি রোধ হুইয়াছে। মহারাজ! লংকর্দ 


অদৃষ্ট-খগুন ১৯৯ 


সদাচার, দেবপৃজা,গুরুতক্তি, ঈশ্বরোপামনা ধ্যান, ধারণা, নিদিধাসন, 
শ্রবণ, মনন, সন্থীর্ভন, গুরুকপ!, সীধুকুপা, সংসঙ্গ, ঈবরকরুণা প্রভৃতি 
দবারায় অদৃষ্টের থডন হয়। তাহা! যদি না হইবে, তবে ধর্থ কেন? 
সৎকর্ম ও সদাচার কেন? তবে ঈশরোপসনা কেন? নিশ্চই সছু- 
পায়ে ছুরদৃষ্টের মোচন হইয়! থাকে ।” ইত্যার্দি। পাঠক মহাশয় ! 
অনৃষ্টের নাম অ-দৃষ্ যাহা অনৃগ্তমান (দৃষ্ট) নহে, তাহাই অনৃষ্ 
আমর! দৃশ্তমান (দুষ্ট) পদার্থ সম্বদ্ধেই অনেক সময়ে অনেক কথ! 
বলিতে পারি না, তবে অ-দৃষ্ট পদার্থ সন্বন্ধে কেমন করিয়! বিচার 
করিব? এই জন্য শাস্ত্র মানিতে হয়, গুরুপদেণ মানিতে হয় এবং 
প্রত্যাদেশ মানিতে হয় । অত্তএব “বিধির বিধি অলঙ্বনীয় সুতরাং 
আর উদ্যমে প্রয়োজন কি? আর চেষ্টা ও পরিশ্রমে প্রয়োজন কি?” 
ইত্যাদি বৃথা সংস্কারে আবদ্ধ না হইয়া, কর্মের অনুষ্ঠান করাই 
উচিত; সংকর্দের অনুষ্ঠানে কাহারও হূর্গতি হয় না) অনৎকর্থের 
অনুষ্ঠানে কলুষকলস পূর্ণ হইয়া গেলেও সৎকর্থ্ের অনুষ্ঠানে যে মহ! 
নুদৃঢ প্রস্তর প্রস্তত হয়, তদ্বারা এ কলস চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়! থাকে। 
রোগীর প্রতিকার ও্ধধে, ছরদৃষ্টের প্রতীকার পুণাজনক সংকর্মে। 
দেশের হিতই হউক, সমার্জের হিতই হউক, আইস, আমর! নিাম 
হঃয়া সংকর্শের অনুষ্ঠান করি। তক্তাধিক তক্ত রামগ্রপাদ গাইয়- 
ছেন-___ 


মা! 


তবে তোমার ভরা কে করে? 
যদি আপনারই কর্মফল ফলিবে আমারে ; 
তবে কালী; তোমার ভরদ। কে করে 


চু ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী | 


ভয় নাই, দৃষ্রের খুন -স্বাছে। আর একজন মহাপুরুষ পাঁরলোর 
এক অরণ্যে দাড়াইয়। কি বলিতেছেন গুনুন ।---- 
সোপর্দাম্‌ বো! তু মায়ে খেস্রা। 
তু দানী হেশাবে কমে! বেশ র1॥ 
গুণ আ-হে মনর্‌ নামদে দর্‌ শোমার্‌। 
তুরা নাম ক্যায় বুদে আমুর্‌ জেগার ॥ 





ভীম মনু মহারাজ! কহিয়াছেন 
নাত্মনমবমনোত পূর্বাভির সমৃদ্ধিভিঃ | 
আমৃতৌঃ শ্রিয়মন্থিছেন্সৈনাং মন্যেত ছুলভাম্‌ ॥ 
(চতুর্থ অধ্যায়) 
অর্থাৎ “পূর্ব্ব সম্পত্তি নাই বলিয়া অথবা অর্জন চেষ্টা ফলবতী হই- 
তেছে না দেখিয়! আপনাকে কখন হুতাদ্দর করিবে না, পরস্ত মৃতাকাল 
পর্যন্ত আপনার শ্রবুদ্ধি চেষ্টা করিবে, শ্রীলাভ কথন ছুলভ মনে 
করিবে না।” মনু মহারাজা আরও লিখিয়াছেন-_---_- 
সর্বং কর্মেদমায়ত্বং বিধানে দৈব মানুষে। 
তয়ে। দৈবম্‌ চিন্তান্ত মানুষে বিদ্যতে ক্রি ॥ 
(৭ম অধ্যায়) 
অর্থাৎ মংসারের যাবতীয় কর্্মই দৈব ও মনুষ্যাধীন। কিন্তু দৈব 
অদৃষ্ট বলিয়। চিন্তার অগোচির, পৌরুষ্যাচার দৃষ্ট, সুতরাং ক্রিয়াসাধ্য। 
অতএব 





এত দৃষ্টস্য জীবস্য গভীঃ স্থেনৈৰ তেজসা | 
ধর্মতো। অধন্্ম তট্চৈব ধর্মে দধাৎ সদামনঃ॥ 
€( মচুসংছিতা, ১৩ অধ্যায় ) 


ক্লানী ভবানীর গত্র। ২৪১ 


ধর্ম ও অধর্্ম হেতু জীবের এই সকল গতি অস্তঃকয়ণে আলোচনা 
করিয়। সদ ধর্মে মনোনিবেশ ককিবে। 


শ্রীধম্মানন্দ মহাঁভারতী। 


নর 


রাণী ভবানীর পত্র । 


নবাব সিরাজুদ্দৌল! কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন, তদ্বিয়য়ে 
অনেকের নিকটে অনেক প্রকারের অভিমতি গুন! গিয়াছে। কেছ 
তাহাকে নিষফলঙ্ক ব! নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
কেহ বাঁ তাহাকে অত্যাচারী শার্দূল অখবা “নিধজ্জি গৃর'” রূপে 
অদ্বিত করিয়! এরতিহাসিক ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন। সিরাজ 
যেরূপ চরিত্রেরই লোক হউন, তিনি. যে অযোগ্য শাসনকর্ত। বলিয়া 
গ্রমাণিত হইয়াছেন, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। শ্ত্রীজাতির মর্যাদা বা 
শ্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার দিকে তাহার যে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, ইহ! 
এফ প্রকার এঁতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত। হৃন্দরী যুবতীর সতীত্ব 
নাশ করিতে সিরাজের যে বিদুমাত্রও দ্বিধা উপস্থিত হইত না, ইহা! 
জ্যামিতির শ্বতঃপিদ্ধের ন্তায় প্রমাণ কর1 যাইতে পারে । অতি তরুণ 
বন্পসে অর্থাৎ উনবিংশ বর্ধমাত্র বয়ঃক্রমকালে, অজাতশ্ক্র সিরাজ 
বঙ্গের সিহাসনে আরোহণ করেন এবং বিকৃতমন্তি্ধ দখ| ও বিকৃত 
চরিত্র সহচর এবং মন্ত্রীপ্দিগের কুপরামর্শে একাদশ মাসকাল পর্যাস্ত 
রাজত্ব করিয়! অবশেষে এক আত্মীয়ের হস্তে নিহত হয়েন। তাহার এই 
স্বশ্নকালব্যাপী শাদনসময়ে ব্রাহ্ছণী হইতে চণ্ডালী পর্ধাস্ত এবং সৈয়দ 
রমণী হইতে গতি নিয়শ্রেনীর মুমলমানী পর্ম্যস্ত যে কোনও মুদারী রম- 


২৩২, ধন্মাননা-প্রবন্ধাবলা। 


গীর তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাদের শ্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার 
উপরে হস্তক্ষেপ অথবা একেবারেই মত্ীত্বনাশ করিতে তিনি চেষ্টার ক্রুটা 
করেন নাই। এই একাদশমাসকালব্যাপী শাসনে যে মস্ত অত্যাচার 
এবং যে সমস্ত ধতিহামিক ঘটন] ঘটিয়াছে, অনেকের একাদশবর্ষকাল- 
ব্যাপী শামনেও প্রায় তাহা ঘটে না। সিরাজের জন্বস্থানে এবং 
তাহার রাজধানীতে আমর! অনেক দিন বাস করিয়া তাহার সম্বন্ধে 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম ; সিরাজ যে বিকৃত চরিত্রের লোক 
ছিলেন এবং তাহার নৈতিক বল ব1 নৈতিক দাহদ যে কিছুমাত্র ছিল 
ন।, তদ্বিষয়ে অনেক অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। সে 
প্রমাণের উপরে তর্ক বা যুক্তি চলে ন|। পলাসী যুদ্ধের ক্ষুদ্র ইতিহাসের 
প্রণেতা বহুদর্শী মার্টিন সাহেব সিরাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহ। 
সম্পূর্ন সমীচীন বলিয়া! বোধ হয়। তিনি বলেন_-"569] ৪3 & 
৮0101000009 (0876) 17৩ 16109 0১৪ 5০2006 60101015051 60 
115 ০%1 [1985055.৮ অর্থাৎ সিরাজ গৃথ প্রকৃতির অত্যাচারী ছিলেন ; 
তাহার নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অন্তই তিনি রাজদণ্ড চালন। 
করিয়াছিলেন বস্ততঃ কথাটি সত্য। ধাহারা দিরাজুদদৌলাকে 
নিরপরাধ বা নিফ্ষলঙ্ক অথবা সতী স্ত্রীর মর্য্যাদারক্ষাকারী বলিয়! 
প্রতিপন্ন করিতে চাছেন, তাছারা অকাট্য সত্যের অবমানন! 
করেন, এং স্ত্রীজাতির পরম শক্র বলিয়! পরিগণিত হইতে পারেন। 
আমর! হিন্দু; রাজা বা রাজপ্রতিনিধির নামে অথ! অথব! 
মিথ্যা কলঙ্কারোপ কর! হিন্দুশান্ত্রমতে অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়। 
বিশ্বাম করি। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গ্বয়ং বলিয়াছেন, “নরাপাঞ্চ নরাধিপংঃ 
অর্থাং “আমি মনুষ্যদিষের মধ্যে নরাধিপতি।” এক সময়ে 
মিরাজ আমাদের রাজা ও শাসনকর্ত। ছিলেন। রাজার চরিত্র, মহিহা 


রাণী ভবানীর পত্র । ২৩৩ 


ও গৌরবে প্রঙ্জার গৌরব হয়; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, গিরাজের 
চরিত্র সমর্থন করিতে আমর! অনমর্্র। কারণ অনন্তের সমর্থন এবং 
মত্যের অপবায় মহাপাপ বলিয়। পরিগণিত । 
যাহাই হউক, ধিরাজের বৈচিত্র্যমযী ভবলীলার মছিত একজন 
আদর্শ সতী এবং আদর্শ ব্রাহ্মণরমণীর জীবনের কতকগুলি ঘটনার 
আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। সিরাজ যে বৎসর এবং যে মাসে জন্মগ্রহণ 
করেন, নাটোরের মহারাজা রামকুষ্জের মাতা সু প্রসিদ্ধ! রাণী ভবানীর 
দেই বৎসরে এবং সেই মাসে জন্ম হয়। জুন মাসে সিরাজের জন্ম 
এবং জুন মাসে মিরাজের পলাসী ক্ষেত্রে পরাজয়; জুন মাসে রাণী 
ভবানীর জন্ম এবং এ মাসেই তাহার বৈধব্যদশার হুত্রপাত। এইরূপ 
বহু সাদৃশ্য থাকিলেও গিরাজের এবং রাণী ভবানীর় জীবনের উদ্দেস্ 
তিন্ন ভিন্ন দ্রিকে গ্রধাবিত ছিল) একের জীবনের উপাদান অন্ভের 
জীবনের উপাদান হইতে স্বতন্ত্র ছিল। সিরাজের জন্ম শিখিবার জগ্ঠ; 
রাণী ভবানীর জন্ম শিখাইবার জন্ত; সিরাজের জন্ম চালিত হইবার 
জন্য, রাঁণী ভবানীর জন্ম পরিচালিকা হইবার জন্য ) সিরাজের জন্ম 
ংশোধিত হুইবার জন্য, রাণী ভবানীর জন্ম সংশোধিক1 হইবার জন্ত) 
দুর্বৃত্ত দিরাজের জন্মগ্রহণ পরের অমঙ্গলের জন্ঠ, মহারাণী সতী 
ভবানীর জন্মগ্রহণ পরের উপকারার্থ স্বার্থত্যাগ করিবার জন্ত। 
এইজন্তই জনৈক ইতিহানকার লিখিয়াছিলেন £-- 
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মিরাজ ও রাণী ভবানী একই সময়ের ও একই বয়সের লোক। 
কোনও সময়ে নিয়াজুদ্দৌলাকে রাণী ভবানী একখানি পত্র পাঠাইর।- 


২০৪ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ছিলেন, নিয়ে তাহার অবিকল অনুলিপি দেওয়! গেল। এ পত্রপাঠে 
সিরাজের চত্রিত্র,রাণী ভবানীর সতত ও মহত্ব এবং বাঙ্গাল। উতিহালিক. 
দিগের ভূল স্প্টরূপে বুঝা যায়। গত্রধানি এখনও বাঙ্গল! ব! ইংরাজী 
ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই) যে ধটন! উপলক্ষে এই পত্র লিখিত ও 
প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণও এই সর্ধ প্রথম প্রকাশিত হটল। 

কোনও মময়ে :কৈবর্তজাতীয়া এক পরমম্ুনরী যুবতী, নৌকা, 
যোগে নবদ্বীপ হইতে পাটন1 গঅভিমুধে গমন করিতেছিলেন | এই 
সতী স্ত্রীলোকের স্বামী তাহার সঙ্গে ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকটে 
লালবাগ নামক দ্থানে গঙ্গাবক্ষে রাজকীয় তরণী মধ্যে নবাব সিরাজু- 
জ্বল! এ সময়ে সহচরবর্গকে লইয়া স্ুরাপান এবং আমোদ-প্রমোদ 
করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের নৌকা আদিয়! উপস্থিত হইলে, সুন্দ- 
রীর দ্রকে নবাবের দৃষ্টি পড়িল। প্রথমে প্রচুর অর্থের প্রলোভন 
দেখাইয়া স্ন্দরী যুবতীর সতীত্বনাশের চেষ্টা কর! হইয়াছিল; কিন্তু 
এব্ধপ অধর্মজনক গ্রন্তাবে সতী বা তাহার স্বামী এতদুভয়ের মধ্যে 
কাহারও সম্মতি না দেখিয়! শেষে বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশের উপক্রম 
হইতে লাগিল । কিন্ত ঈশ্বরকৃপায় এ নৌকার আরোহিগণ সায়ংকালে 
নৌক! হইতে অবতরণপূর্বক অতিশয় সংগোপনে আজিমগঞ্জ নামক 
গ্বানে পলাইয়া ধান। তথা হইতে ম্বরলকাল মধো এ কৈর্ত স্ত্রীলোক 
নাটোরে গমন করেন। যে গ্রামে রাণী ভবানীর জন্ম হইয়াছিল, এ 
কৈবর্ত যুৰতীর সেই গ্রামে জন্ম হয়। কৈবর্ত স্ত্রীেকের মুখে 
ঘটনাটি আদাত্ত শ্রবণ করিয়! রাণী ভবানী নবাব দিরাজদ্দৌলাকে 
যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহ নিয়ে অবিকল অনুলিপ্ত হইল। 

পত্রথাবি এই । ইহায় ভাষ! সে কালের বাঙ্গলা, এবং ইহাতে 

অনেক পারমা শব নিশ্রিত আছে। 


রাণী ভবানীর গঞ্। ২০৫ 


*শাত.-এ-আাহা আমীর-উল২উমর! নবাব সিরাভুদোৌলা খা! মাঙেব 
বাছাছুর ব। নিজ দৃ-এ-থাস্‌। 

কাতিব, ব দেহেনদ। ফিদ্‌বী (রাণী) ভবানী, কোমিয়ৎ ব্রাঙ্ষণী, 
সকুনৎ নাটোর। 

বঙ্গাধিপতি শাহএ-জাহ! নবাব সিরাজুনদৌলা খা সাহেব 
বাহাছুরকে মালুম হয় যে, স্ত্রীলোকগণের সতীত্ব হইতেছে একটি মাটার 
হাড়ির তুল্য যাহাকে একবার ফাটাইয়া দিবার আর মেরামত ব 
দোবার] গঠন হওনে কঠিন জানিবা। খণ্ড খণ্ড অংশ সমুদয় মেরামত 
হয় না, তাহা চূর্ণ হইবায় ধুলি মধ্যে পয়নালী ভিতর নিক্ষেপ করা 
যায়। স্ত্রীলোকের সতীত্ব আক্রমণে স্ত্রীলোকের ধর্মনাশ হইল আর ষে 
আক্রমণ করিল তাহারও ধর্ম যাইল আর অপযশ হইল আর রাজ্য- 
নাশের উপায় আরম্ভ হইল জানিবা। আপনার মন্দ শ্বভাব আর 
কামুক চরিত্র জন্ত আপনি কুবেরের ভাগারের মত সুবর্ণ সমূছ খরচ 
উন্ত স্বীকার আছেন, পরস্ত আপনার কামুক চরিত্র আর ছুষ্ট প্রবৃদ্ধি" 
মার্গ দলনের কারণে আমাদের অর্থ নাই। আমার মাথার কেশ 
থাকিতে প্রতিহিংদ লওনে কম্ুর করা যাইবেক না। আর এই 
গ্রতিছিংসা হইতে বৈশ্বানর দেবের আবির্ভাব হইব! জানিবা, আর এ 
অমি জলিয়া উঠনে মুর্শিদাবাদের গঙ্গামাতার জল তাহার জ্যোতি 
নির্বাণ করণে সক্ষম হইবা না। প্র অগ্সি আপনাকে আর আপনার 
জীবন আর জাপনার রাজ দাহ করিবা।” ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আমরা এই পত্রের একটু নমুন! দিলাম। প্রায় ৮৫ বংসর পূর্বে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেঙে এই পত্রের পাশি তর্জম! হুইয়াছিল। 
আমর! তাহ! দেখি নাই। একজন বঙ্গবাসী এ সমগ্র বাঙ্গল! পত্র, 
থানির ইংরাজি অনুবাদ করিয়। আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। 


২০৬ ধর্মমানন্ন-প্রবন্থাবলী। 


অনুবাদটি আমর! যেমন পাইয়াছি, তাহাই ঠিক এই ম্থলে মন্মিবিষ্ট 
করিয়া দিলাম। কেবল বাঙলা পত্রধানি পাঠ করিলে পত্রের 
মাধুর্ধ্য এবং তেজ (5110 বুঝা অনেকের পক্ষে কঠিন বোধ হইতে 
গারে। এই জন্ত ইংরাজি অনুবাদটি আদ্যন্ত দিতেছি । 


(ইংরাজি অনুবাদ) 


রাণী ভবানীর পন্র। 
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রাণী ভবানীর পত্র। | ২০৭ 
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এই অনুবাদ যখন আমার হস্তগত হয়, তখন একজন বন্ধু ইহ! 
পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই পত্রে মূলা এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা” 
অপর একজন বান্ধব বলেন, পকুবেরের ভাগারে যত ধন আছে, এই 
পত্রের মূল্য তদপেক্ষা ও অধিক |” যাহা হউক, এই পত্র যখন পিরাজু- 
দোৌলার সম্থুধে পঠিত হইয়াছিল, তখন মন্্মুগ্ধের ন্যায় 
সিরাজ ইহা গুনিয়াছিলেন। প্রায় দশ মিনিটকাল মুক ভাব অবলম্ব- 
নের পর, পিরাজ বলিয়া! উঠিয়াছিলেন £--প্বজীর | বজীর | ইয়ে 
চিঠঠি বনী আদম্সে আয়ী নেহি, ইয়ে চিঠঠি কিপি ফেরেস্তা কি 
জানিব, সে আয়ী হায়” অর্থাৎ "মন্ত্ি! মন্ত্র! এই পজজ কোনও মন্থুষ্যের 
প্রেরিত নহে, ইহ! কোনও স্বর্গীয় দূতের নিকট হইতে আসিয়াছে ।” 
গুনা ধায়, এই পত্র পাঠের পরে কোনও নতী স্ত্রীলোকের প্রতি সিরাজ 
অত্যাচার করেন নাই। 


রাণী ভবানীর পত্রখানি ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, 
এই ইংর়াজিটুকুর বিশুদ্ধ বাঙ্গালানুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


২০৮ ধর্মাদন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


(অনুবাদ) 

নবাব সেরাজউলৌলার জান!“আবন্তক, স্ত্রীলোকের সতীত্ব প্রায় 
মূন্ময় পাত্র তুল্য। মাটির পাত্র একবার ভাঙ্গিয্! গেলে আর ঘোড়! যার 
না, স্ত্রীলোকের মতীত্ব একবার নষ্ট হইলে আর তাহার প্রতীকার হয় 
ন|। যে ব্যক্তি সতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশের চেষ্টা! করে, সে ব্যক্তি 
নিঞ্জের চরিত্রনাশের মৃলীতৃত কারণ হয়। রাজ! যদি স্ত্রীলোকের 
মর্যাদা ও দতীত্বনাশে উদ্যত হয়েন, তাহা! হইলে তাছার রাজ্য ও সিংহ. 
সন সত্বরেই নষ্ট হয়, ইহা! ফ্রুব সত্য। ছে নবাব! আপনি অর্থব্যয় দ্বার 
স্্রীলোকের সতীত্বনাশের উদ্যোগ করিতে পারেন এবং পাঁশবীয় কুপ্র- 
বৃত্তির চরিতার্থতা লাধন করিতে পারেন; এরূপ মহাপাপের দমন জন্ত-_ 
এরূপ প্রবল দেশ-বৈরীর শাসন জন্য-প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন 
তাহা জানি; আমাদের তত ধন ন। থাকিতে পারে; কিন্তু আমার 
মাথায় ধত চুল আছে, ততগুলি শত্রু একত্র হইয়া তোমার সর্বনাশ 
সাধন করিবে, ইহ। তুমি নিশ্চয় জানিও। তোমার অত্যাচারে, তোমার 
পাশবীয় ইন্দ্িয়লালসায়, এ দেশে এমন এক বিদ্রোহাি অলিয়। উঠিবে, 
যাহ মুর্শিদাবাদের গঙ্গার সমুদয় জল একত্রিত হইলেও নির্বাণ করিত্তে 
সক্ষম হইবে না। সতী দীতার সতীত্বনাশের চেষ্টা করিয়। অথব! 
ভ্রোপদীর মর্ধযাদাহানির উদ্যোগ করিয়। মহাবলী রাবণ ও কীচকের 
কিন্নপ দশ! হইয়াছিল, তাছা! মনে কর) কোরাণ ও পুরাণ পাঠ দ্বার! 
বি তুমি স্ত্রীলোকের সতীত্বের মূল্য বুঝিতে ন! পরিয়! থাক,তাহা! হইলে 
একথ! তোমাকে বুঝাইবার জন্ত আমি একটা উপদেশ দিতে ইচ্ছা! 
করি। তুমি জনন স্ত্রীর গ্রতি অত্যাটার করিতে অন্তষ্ট, কিন্ত তোমার 
স্ত্রীর প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে, যদি তোমার সহ্ধর্থ্িণীর সতীত্ব 
নাশ করিতে কেহ উদ্যত হয়, তাহ। হইলে তুমি সন্ধ্ট হও কি অদস্ঃ 


রঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ । ২০৯. 


হও? তাহা হইলে সেই লোকটাকে তুমি ভাল বলকি মনা বল? 
অনুগ্রহ করিয়! এই কথাটার উত্তর দ্দিলে বাধিত হইব। 
(ভবানী) 

পাঠক মহাশয় ! রাণী ভবানীর এই পত্রখানি কেধল সেরাজ্ৃ- 
দৌলার ছুশ্রিত্রতার একমাত্র পরিচয় নহে, তাহার পাশবীন়্ 
স্বভাবের ভূরি তৃরি অকাট্য প্রমাণ আছে। মুর্শিদাবাদের 
সানগর নামক মহল্লায়। গঙ্গা নদীর তটে, এধন৪ একটা 
পুরাতন ঘাট প্লম্পট ঘাট” নামে বিখাত, তব ঘাট এখনও 
বর্তমান। এই ঘাটে লম্পট সেরাজুদ্দৌলা এবং তাহার লম্পট 
সহায়কের! আড্ডা করিত। এই সকল অথগুনীয় প্রমাণে সেরাজকে 
“ঢুশ্চরিত্র” ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে ? পেরাজ যেমন পাপের 
ও অশিক্ষার দৈত্য মৃত্তি ছিল, রাণী ভবানী তেমনি পুণ্য, ধর্দ ও নং 
শিক্ষার দেবীমূর্তি ছিলেন । 


প্রীধন্মানন্দ মহাভারতী। 


বঙ্গমাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ । 


যে সক্জ মহাত্মার চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা! ও বাঙল! সাহিত্যের 
বর্তমান উৎকর্ষ সাধিভ হইয়াছে, তীহাদ্দিগকে পাঁচটা শ্রেণীতে 
এবং তীহাদের যুগসমূকে পঞ্চমুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বর্ত- 
মান বাঙ্গাল! সাহিত্যের সৃষ্টির ইতিহান, পুরী স্ষ্টির পৌরাণিক ইতিছাদ 
অপেক্ষা অধিকতর জামোদ ও আননজনক ; বাইবেলের “জেনেসিসের” 


২১০ _ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


হৃষটিগ্রকরগ হইতে ইহা অধিকতর কৌতুকাবহ এবং অধিকতর প্রয়ো' 
জনীয়) কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান প্রস্তাবে এই সকল বিস্তৃত কথার 
বিশদরূপে আলোচনা করিবার স্থান এবং লময় নাই । আমরা কেবল 
ছিতীয় যুগের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার জন্যই এই প্রস্তাবের 
অবতারণ! করিয়াছি। 

ধাহীদিগকে আমর! কবিওয়াঁলা, যাত্রাওয়ালা, তর্জাদার, ঝুমুর- 
ওয়ালা, কথক, পাচালিকার প্রভৃতি উপাধিতে অভিহিত করিয়া! থাকি, 
বঙ্গসাহিত্যর দ্বিতীয় যুগের তাহারাই অধিকর্তা। ঝুমুর, তর্জা, “কবি” 
প্রভৃতির নামে অনেকেই বিরক্ত হইতে পারেন, সতা ; বিরক্ত হইবার 
কারণও আছে, স্বীকার করি) কিন্তু ইহার] বাঙ্গাল! তাষ। ও বাঙ্গালা 
সাহিত্যের উৎকর্ষ মাধন পক্ষে__বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করিবার 
পক্ষে_:ষে সহায়ত! করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় ইহাদের সামান্ 
অশ্লীলতা সর্বথা মার্জনীয়। “কবি'র পুর্বে যাত্রার সৃষ্টি হয়) যাত্রার 
পরে কথক এবং গাচাঁলিকারের আবির্ভাব, তদনস্তর ঝুমুর ও তর্ভার 
উৎপত্তি । বাঙ্গাল! দেশে যাত্র। এক অপূর্ব জিনিষ! পৃথিবীর আর 
কোনও দেশে, কোনও সমাজে, “যাত্রা” নাই; যাত্রার বলে বাঙ্গাল 
ভাঁষ! ও বাঙ্গাল! সাহিতোর বছল উন্নতি সাধিত হুইয়াছে। বৈষ্টব- 
কুলতিলক চন্ত্রশেখর দাস, বাঙ্গাল! দেশে যাত্রার অষ্টা। তাহার পূর্বে 
বাঙ্গালা দেশে যাত্রা ছিল নাঁ। চন্্রশেখর অধ্ৈত্যচার্য্ের শিষ্য এবং 
জাতিতে কায়ন্থ) তাহার যাত্রার নাম হরিবিলাদ,” এই পালাই তাহার 
ধারার প্রথম পাল!। তদনস্তর তাহার পালার সংখ্যা অধিক হইলে 
হাজি "শেখরী যাত্রা” বলিয়া গ্রসিদ্ধ হয়। এ যাত্রার মোটে তিনটা 
গান সংগ্রহ করিতে আমর! সমর্থ হইর়াছি। একটা এখানে উদ্ধত 


'হুইম। 


বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ । ২১১ 


(ভৈরবী) 


“দশদিক নিরমল ভেল পরকাশ। 
নখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাম ॥ 

আত্বে কোকিল ডাকে কদস্বে মঘুর। 
দাড়িদ্বে বদিয়া কীর বলয়ে মধুর ॥ 
্রাক্ষাডালে বসি ডাকে কগোতকপোতী। 
ভারাগণ নে লুকায়ল তারাপতি | 
কুমুদিনীবদন তেজল মধুকর। 

কমল নিয়ড়ে আদি মিলয়ে সত্বর ॥ 
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর 
জাগহ সকল লোক নাহি মান ডর॥ 
শেখরে শেখরে কহে হাদিয়া! হাদিয়া। 
চোর হেয়! দাধু পারা রহিয়া শুতিয়া ॥ 


চন্ত্রশেখরের শিষ্ের নাম জগদানন্দ। ইনি জাতিতে বৈদ্য 
ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণবধর্ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
চন্তরশেখরের হরিবিলান গালায় ইনি প্রাই”, সাজিতেন। জগদানন্দ, 
চন্ত্রশেখর অপেক্ষা। অধিকতর উচ্চদরের কবি ছিলেন। জগদানন্দের 
গানের শব্বিদ্যাস, ওজশ্বিতা, মাধুর্য এবং ভাব এত স্বন্দর যে, এক 
একটা গীত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকারদিগের কবিতার সহিত তুলনীয় 
হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, জগদানন্দ প্রণীত বছ গাতের মধ্যে আমরা 
অরমাত্রই সংগ্রহ করিতে মমর্থ হইয়াছি। একটা গীতের মশ্পূর্ণ এখানে 
উদ্ধত করিলাম। 


২১২ 


ভৈরবী। 
জাগহো বৃষভাঙগনন্দিনী মোহন যুবরাঁজে | (ধুয়া) 
অকরুণ পুন বাল অকুণ 
উদ্দিত মুদিত কুমুদ বদন 
চমকি চুথ্বি চঞ্চরী পদ 
মিনিক সদন সাজে ॥ 
কি জানি সজনী রজনী থোর 
ঘুঘু ঘন ঘোষতি ঘোর 
গত যামিনী জিত দামিনী 
কামিনী কুল লাজে॥ 
জগহো বুষভানুনন্দিনী মোহন যুবরাজে ॥ 
গলিত ললিত বসন সাজ 
মণিযুত বেণী ফণি বিরাজ 
উচ কোরক যুথ লোলক 
কুচযোরক মাঝে ॥ 
তড়িত জড়িত জলদ ভাতি 
পৌঁছে শুতে সুখ রহল সাতি 


_ জিনি ভাদর রস-বাদর 


গরমাদয শুভ সাজে ॥ 

জাগহে। বৃষভামুনন্দিনী মোহন যুবরাজে ॥ 
টুটল গেয়ে ফুল ধু গুণ 

কি রতি রণে ভেল তনু শুণ 

সরম মাঝ পড়ল লাজ 

রতিপতি তয় ভাজে ॥ 
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কুহু কত হত শোক কোক 

জাগব অবশ অবহ' লোক 

গুক দারিক কাকলী পিক 

নিধুবল তরু আওয়াজে ॥ 

জাগছে! বৃষতান্থননদিনী মোহন যুবরাজে ॥ 
বিপদে পড়ি যুবতী বৃন্দ 

গুরুজন অতি কহব মন্দ 

জগদানন্দ মরন বিরস ছন্দ 

ভনয়ে রদবতী রদরাজে ॥ 


জগদানন্দ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়! মহকুমার শ্রী 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই মহকুমায় কবি কাশিদাসের জন্মস্থান।, 
বটতল! হইতে প্রকাশিত “পদকর্তরু* নামক পুরাতন গ্রন্থের ১৩২ 
পৃষ্ঠায় এই গীত গ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তদনস্তর অমৃতবাজার- 
পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত 
শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় কর্তৃক অতি হ্ন্দররূপে সংগৃহীত, সম্পাদিত 
এবং গ্রকাশিত পককল্পতরুতে ইহা! প্রকাশিত হুইয়! গিয়াছে । জগদা- 
ননের পরে সাত জন যাত্রাওয়ালার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমর 
এখন পর্য্যপ্তও তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাই নাই। এখনও অনুসন্ধাদে 
নিযুক্ত রহিয়াছি। এই সাত জন বৈষব সম্প্রদায়ের যাতরঃওয়ালার 
অন্তর্ধানের পরে রসিকচুড়ামণি কিরণ দাস, চক্্রোদয় মজুমদার, মোহন 
সরকার, অনপরাধ ঘোষাল, উদ্ধব সামন্ত, 'ববীবেশ গোস্বামী, জগদীশ 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং হরিহয়। বটব্যাঙগের 'নাম গুনিতে পাওয়া যায়। 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব-বঙ্গবামী. ছিলেন. ঞং “বেগো"র গাঙ্গুলী 


২১৪  ধর্দমানন্দ-প্রবন্থাবলী। 


বলিয়। বিখ্যাঁত। তাঁহারই প্রসিদ্ধ বালকের" নাম গোঁবিন অধিকারী । 

যাত্রার দলের ছোকরা” গিরি করিয়া, গোবিন্দ শেষে “অধিকারী” 

হুইয়! পড়েন। বাঙ্গাল! ভাষা, গোবিন্দ অধিকারীর নিকটে বিশেষ ধণী। 

তাঁহার পদাবলী, বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ পক্ষে অনেক সহায়ত। করি, 

য়াছে। তাহার পশারি শুকের দন্দ” বাঙ্গাল! ভাষার এফ অপূর্ব জিনিষ ! 

গোবিন্দ অধিকারী ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ব ছিলেন। গোবিন্দ'অধিকারী মহা 

শয়ের সময়ে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের “খাসযাত্রা”আর ছিল না, এখনও আর 
নাই। বাঙ্গাল! সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে আমর] ছত্রিশ জন যাত্রাওয়ালার 
নাম পাইয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকেই অল্প বাঁ অধিক পরিমাণে বাঙ্গাল! 
ভাষার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে সহায়ত করিয়াছেন। এই ছত্রিশ জনের 
মধো, সেখ বকাউল্লা, বিশ্বনাথ মাল, রাঁমময় দান, রাজনারায়ণ দাস, 
লোকনাথ (চাষ! ধোঁবা), মহেশ ঠাকুর, কাস্ত তেলি,রঘু তামুলী গ্রভৃতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । দেখ বকাউল্লা “বোকে! সেখ বলিয়া বিখ্যাত। 

ইনি মুদপমান, ইঞ্টার পিতামাতাও মুদলমান ছিলেন। হুগলী জেলার 

ইহার জন্ম হয়। ইনি মুসলমান হইরাও বাঙ্গাল! ভাষায় অসাধারণ 

অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। ইহার গীতার্দি বঙ্গদাহিত্যের অন্ত- 

তম অলঙ্কার। অনুপ্রাসে গীতরচনায় বকাউল্লা দিদ্ধহ্ত ছিলেন। 

কাস্ত তেলি, রঘু তামুলী, লোকনাথ, বিশ্বনাথ মাঁল প্রভৃতির বাঙ্গালায়, 
অধিকার এবং বঙ্গমাহিত্যের সহিত সম্পর্ক কম ছিলন1। লোক- 
নাথের-.” | 


কি স্ুলর, শুনিতে সুনায, 
বিদ্যানুন্দর মনোহ্র। 
ছলে বঝে কৌশলে 
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মালিনীরে ফাকি দিলে 
 উতয়ের মন অন্তঃশীলে 
বহে নদী ফন্তু যেমন | 
প্রভৃতি গীত, কবিত্বশক্তির হুন্দূর পরিচায়ক । লোকনাথ, 
মিনিটে মিনিটে অদ্ভুত কবিত। বাধিয়। দিতে পারিত। যধন চারিধারে 
“যুড়ীরা” দীড়াইয়া, স্ুকঠ বালকদিগের সহিত, "শুন গুন রদিক* 
সুজন”, প্রভৃতি ধূয়] গাহিতে গাছিতে, হাততালি দিত, তন যাত্রার 
আদর মাত হইয়। যাইত। ফলতঃ এখনকার কালে যাত্রার আসরে 
আর সেকালের উৎসাহ ও উদ্দীপন! দেখিতে পাই না) কালে মকলই 
পরিবর্তিত হুইয়। যাইতেছে। সেকালের মত সরল তাষায় সরল 
ভাবের গ্রানও এখন কম শুনা যানন। এখনকার যাত্রা! ও থির়েটরে 
যে প্রকার ভাষা ও যে প্রকার ভাব ঢ.কিদ্নাছে, তাহা গল্ীগ্রামের 
অর্ধশিক্ষিত লোকের কথ! দুরে থাকুক, বড় বড় পঞ্ডিতও বুঝিয়! 
উঠিতে পারেন না। কাজেই পাড়াগেয়ের লোকের! এখনকার 
বিলাতী ফ্যাশনের যাত্রায় এবং বিদেশীয় ভাবে ও সংস্কৃত মিশ্রিত 
£কেতাবী বাঙ্গালায়” রসভোগ করিতে পারেন 'না। বকাউন! 
সেথের-_ 
'বল্লে কি হয় পুরুষ যেমন নারী তেমন নয়। 
নারীর গুণ গুন বলি, 
্ আপনি কালী মুণ্মাঁনী, 
স্বামীর বুকে পদ দিয়ে 
নৃমিংহ করিল জয়॥ 
বল্লে কি হয় পুরুষ যেমন নারী তেমন নয়। 
অথবা “বল্গো সীতে, এ ছুরন্ত শীতে, এ বনে জাপিতে”' 


২১৬ ধর্্মানম্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ইত্যাদি গীত অতি মনোহর, অতি হুদ্দর। এই সময়ে সুন্দর দাস 
নামে এক উড়িয়া কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই উড়িষ্যাবাসী 
কায়স্থের বাঙ্গাল। ভাষায় অতি আশ্চর্য্য অধিকার ছিল। তাহার 
গীত ও কবিত্বা পৃথিবীর যে কোঁনও ভাষার অলঙ্কার স্বরূপ বলিয়! 
গৃহীত হইতে,পারে। আমাদের “বাঙ্গালা ভাষ| ও বাঙ্গালা সাহিতোর 
উৎপত্তি, উৎকর্ষ ও বিস্তৃতির ইতিহা্” নামক বিপুলবপু গ্রন্থে এ.সকল 
গীতের আলোচন! করা যাইবে। এ গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 
হুন্দরদাঁ উড়ের এক বাঙ্গালী বাদ্যকর ছিল; তাহার নাম অক্ষয় 
ঘোষ। .অক্ষয় জাতিতে গোয়ালাঃ কিন্তু যেমন “বাজিয়ে তেমনি 
“্গাইয়ে*। কেবল তাহাই নহে, অক্ষয় ঘোষ অত্যন্ত শ্ুবক্তা ছিলেন 
এবং তাহার বাঙ্গাল! লিখিবার ক্ষমতাও বেশ ছিল। তাহার তৎকালীয় 
বাঙ্গালার. একটু নমুন! দিতেছি ।__. 

«এতারৎকালের উপদ্রবাবলীর .বিবরণমাল! উপযুক্ত কালে ব্রাহ্মণ 
বৃন্দের শ্রুতি গোচর না হইবায় কাকতালীয় ন্যায় স্ত্র মাফিক 
তদানীন্তন গোস্বামীপুগ্জ বেকায়দ। প্রাপ্তি নিবন্ধন গোলমালে 
হয়রাণ পর্শান্‌ হইবার বর্ণিত বিষয় ঢুইটার বিশেষ ব্যাধ্যা একেবারেই 
অমম্তভবপর হইয়া উঠিয়াছিল।,. তথাপি দরিদ্রের মনোরথের | স্তায় 
অথব1 জলবুদ্ধ,দের ক্ষণিক স্থিতি ও ক্ষণিক অন্তর্ধানের ন্যায় সে কথ! 
ক্ষণমধ্যেই জাগ্রত হইয়া উঠিবার. বহুল কারণ দৃশ্ঠমান হইয়াছিল। 
অনস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ার পর.আর কি বসুন্ধরা] সঞ্জিলে অপূর্ণ 
থাকিবে?” ইত্যাদি ইত্যাদি। 

এই অক্ষয় থোষ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিরেন। ইহার 
নিবাস বর্ধমান জেলায় ছিল। অক্ষয়ের অনেক কবিতা আনমাদের 
নিকটে 'আছে। অন্দক্ষের চিড়ে মুড়কী” কবিতা বাজগালা তাষায় 
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এক নূতন জিনিষ। এই কবিতার অর্দাংশ পাইয়াছি। বাকী 
এখনও পাই নাই। সমগ্র না পাইলে ইহার প্রকাশে মজা! নাই, 
এজন তাহার নমুনা দিলাম না। বর্ধমাননগরে “পঞ্চানন” 
যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে “মুড়ি” নামে এক 
কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্র কবিতার পদাবিন্তাসে এবং সৌনর্ষে 
বিমোহিত হইয়া পঞ্চাননের রসগ্রাহী সম্পাদক, লেখক মহাশয়কে 
“ঈশ্বরগুপ্রের জীয়ন্ত শিষ্য” বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। এ মুড়ীর 
কবিতার সুলেখকের সহায়তায় অক্ষয় ঘোষের অনেক কবিতা আমরা 
গ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। চিড়ে মুড়কীর পদ্য মুড়ীর পদা হইতে 
স্বতন্ত হইলেও মুড়ীর পদাকে উহ্বার সমতুল্য বল! যাইতে পারে। 
এই অপাধারণ মুড়ীর কবিতার ভূমিক1 এইরূপ-- 


ধন্য ধন্য মুড়ি তুমি ! 
আপি. এই বঙ্গভৃমি 
উদ্ধারিছ বঙ্গবাসী জন। 
কাঙ্গাল বিষয়ী যত 
সদ তব অনুগত 
কতূ হর তাপসের মন ॥ 
মুড়িভোজী পেলে লঙ্কা 
্ স্বর্গে যায় মেরে ডঙ্কা 
শঙ্ক! করে সদা তারে যম। 
আদার মনে হ'লে যোগ 
অমুতে আদিত্য ভোগ, 
কলার সঙ্গে নহে কিছু কম।” ইত্যাদি। 


২১৮ ধর্্মানন্ন-গ্রবন্ধাবলী। 


বর্ধম(নজেলাবাঁদী এই মুড়ির কবিতাকার বলেন, অক্ষয় ঘোষের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র নটবর ঘোষ চবিবশ পরর্গণার প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বলিয়! বিখ্যাত 
হন, এবং তাহার প্রপৌত্র কেশব ঘে'ষ রাজসাহী জেলায় বিবাহ করিয়! 
স্থনদররূপে ইংরাজী ভাষায় অধিকারলাভ করতঃ এখন উচ্চ পদে 
আমীন । কেশব বাবু 709 732200169 01 73678150 [.109186019 
নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, শুনিয়া আমরা আপ্যায়িত হইলাম। 
ভরসা করি, এই গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম 
হইব। 

ভাহার পরে, দাশুরায়ের পাঁচালি, রমিক রায়ের পাঁচালি এবং 
গোবর্দন দাসের পাঁচালি উল্লেখ করিবার যোগ্য। কেশবঠাদ, ননীলাল, 
যছু ঘোষ প্রভৃতি পাঁচালিকারের দ্বারাও বঙ্গভাষার অনেক উপকার 
হইয়াছে। কথকদিগের মধ্যে ধরণীধর কথক সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার 
স্থযোগ্য পুত্র মুরলীধর বি, এ, পাশ করিয়৷ কটক নগরের রাভেন্শ! 
কলেজের অধ্যাপনা:কার্ধ্য নিযুক্ত আছেন। ঝুমুরের মধ্যে দেবদাসী, 
রাইরাণী, ম! ভবানী, যুগলমতি, বামাদানী, প্রভৃতি শিক্ষিত বাঙ্গালী 
স্রীলৌকের নাম উল্লেখ করিবার উপযুক্ত। ইহীনের ঝুমুরে অশ্লীলতার 
লেশমাত্র ছিল না, অথচ পদাবলী অতি মধুময়ী এবং অতি উচ্চভাবপরি- 
পূর্ণা। তর্জার মধো স্বরূপ হাজরা, জগৎ মিত্র, নয়ন রায় এবং 
শ্রীনিবান মহাচার্য্য সর্বশ্রেষ্ঠ । 

ই'ছাদের সকলের নিকটেই বাঙ্গাল! ভাবা ধণী; ই'হারাই বাঙ্গাল 
সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের উজ্জল রতব। 

এইবারে আমর। কবিওয়ালাদিগের দন্বন্ধে কিছু লিখিয়! প্রস্তাব 
মহা করিব। কবিওয়ালাদিগের মধ্য ঈশ্বর প, হরুঠাকুর, ভোলা- 
ময়রা) জগন্ধাথ দাদ, গুড় গুড়ের দল, শ্রীমতি মোহিনী দাসী, আপ্টনী 
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ফিরিঙ্গি, রাম বস প্রভৃতি প্রদিদ্ধ ব্যক্তি। ঈশ্বর গপ, গুড় গুড়ে, 
হরুঠাকুর গ্রভৃতি উচ্চদরের “কবি' টেন, কিন্তু ভোলাময়র। মকলকে 
টেকা দিয়াছেন। আপ্ট,নী ফিরিঙ্গি হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান 
পাইয়াছেন। মুষ্ি মুষ্টি ধূলি গ্রক্ষেপে মুদলমানের যেমন কবর হয়, নান। 
লোকের অন্ন অন্ন সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষার তেমনই উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে । ধোঁপা, নাপিত, তেলি, তামুলি, ময়রা, মুসলমান প্রভৃতি 
অনেক জাতিই বাঙ্গাল! সাহিত্যাট্রালিকার মিস্ত্রি শ্ববূপ; শেষে বাকী 
ছিল ফিরিঙ্গি---.আপ্ট,নী সাহেব সে বাকীটুকু পূর্ণ করিয়৷ দিয়াছেন। 
“কবিওয়ালাদের প্রতাৎপন্নমতিত্ব জগৎকে বিশ্মিত করিতে পারে। 
এই উপস্থিত বুদ্ধিতে তোল ময়র1 সর্বশ্রেষ্ঠ । এই বিষয়ে ইহার নিকটে 
ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড় গুড়ে হারি মানিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের একজনই 
গ্রতিবন্বী ছিল, ভোল! ময়রার অনেক প্রতিদন্দী ছিল। তাহার মধ্যে 
আন্ট,নী ফিরিঙ্গি এবং হজ্েশ্বর খুব বলবান্‌ প্রতিযোগী বলিয়। বিখ্যাত 
হইয়া উঠিয়াছিল। ছৃঃখের বিষয়, ভোলা ময়রার দকল কথা আমরা 
পাই নাই; অনেক দিন পূর্বে “ভারতী*তে তোল! ময়রার সংক্ষিপ্ত 
জীবনী গ্রকাঁশিত হইয়াছিল, সেই প্রবন্ধের লেখক অনেক নূতন কথ। 
গুনাইয়াছিলেন। আপ্ট,নী গাহিত,- 


“ভজন পুজন জানিন! মা! 
জেতেতে ফিরিঙ্গি। 
যদি দয়া ক'রে তার মোরে 
এ ভবে, মাতঙ্গি 1” 


গান গুনিয়াই, ভোলা ময়্র! তগবতী নাজিল, এবং গাইতে 
লাগিল-_ 


২২৪ ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


“আমি পার্বোনারে তরাতে 
আমি পার্ষোনারে তরাতে। 
যিশুধৃষ্ট ভজ গ! তুই, শ্রীরামপুরের গির্জাতে।. 
আমি পার্োনারে তরাতে।” ইত্যাদি। 
ভোলার তবানীপুরের বারোয়ারীতে সেই গান-. 
_.. আমি সে ভোলানাথ নই, 
আমি সে ভোলানাথ নই। 
আমি ময়র! ভোলা,  ভি'য়াই খোলা, 
বাগবাজারে রই। 
আমি সে ভোলানাথ নই। 
যদি দে ভোলানাথ হুই, 
যদি সে ভোলানাথ হই, 
তা'হলে__--৮। ইত্যা্দি। 


সেই গান এখনও পল্লীগ্রামের লোঁকের বৈঠকখানাঁয় আমোদের 
জিনিষ বলিয়া আদর পাইয়া! থাকে । রাম বস্থুর "মনে বৈল সই মনের 
বেদনা” গীত, রাখাল ছেলেদের কে এখন শুনা যায়। কিন্ত প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্বে ভোলা ময়র! অদ্বিতীয়। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত জাড়া 
গ্রামের ব্রাহ্মণবংশোদ্ঠব জমিদারদিগের বাটীতে ভোলাময়রার এবং 
জগাদাসের কবি হইতেছিল। এ গ্রামের জমিদার ব্রাহ্মণ *এবং অধি 
বানীদের অধিকাংশই জাতিতে চাষা, গ্রামের পার্থে মাণিককুণ্ড নামক 
স্থানে খুব বড় বড় মূল! জন্মিত, এখনও জন্মে। যজ্েশ্বর দাম লোতী 
ছিল এবং খোষামোদ করিয়! সত্যের অবমানন! করিয়া, পয়সা! লইতে 
ভালবামিত। যজ্তেশ্বর জাড়ার প্রশংসাচ্ছলে গাহিল--"এই ভাড়া 
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গ্রাম সাক্ষাৎ বৃন্দাবন স্বশ্নপ, ইহা মর্ত্ের গোলোক, ইহার পুষ্করিণীমমূহ 
রাধাকু্, শ্টামকুণ্ ইত্যাদি।” ভোৌফা। উত্তর দিল--- 
“কি কোরে বললি জগা 
জাড়। গোলোক বৃন্দাবন। 
এথানে বামুন রাজা চাষা প্রজা 
চৌদিকে তার বাশের বন॥ 
(কোথারে তোর রাধা কুণ্ড, 
কোথায় তোর শ্যাম কু 
সামনে আছে মাণিক কু, 
ৃ করগ। মূল! দরশন। 
কি কোরে বল্লি জগ 
জাড়া গোলক বুন্দাবন। 
ওরে “কবি” গাবি পয়সা! লবি, 
খোষামুদী কি কারণ ॥ 
কি কোরে বল্লি অগ! 
জাড়া গোলোক বুনাবন।” ইত্যাদি 
ভোলার অদ্ভূত ক্মতা ছিল। রমাপতি ঠাকুর নামে আর একজন 
লোক প্রসিদ্ধ হইক্া উঠিরাছিলেন। তিনি নিজে কবি-ওয়ালা ছিলেন 
না, কিন্ত তিনি “কবির” ছড়া ও গীত বাধিয়। দিতেন। রূমাপতির “নখি 
ধর ধর” গীত ভাগ্রমাদের ভাগীরথীর তরঘতর!; এই গীতের, পদবিন্তাস, 
শষচাতুরী, নঙ্কার এবং ভাব অতি গ্রশংলনীন্ন। রমাপতির বেহাগ 


রাগিনীর একটা গান এখানে উদ্ধত করিলাম £- 


২২২ ধর্ম্মানদ্দ-প্রবন্ধাবলী। 


“সথি! শ্তাম না এলো। 
অবশ অঙ্গ, শিধিল কবরী 
বুঝবি বিভাবরী আজি অমনি পোহা”ল ॥ 
এ দেখ নথি শশাঙ্ক কিরণ 
উষার গ্রভায় হলো সক্কীরণ 
পাতায় পাতায় বহে প্রাতঃসমীরণ 
কুমদিনী হাস্যবদন লুকা'ল। 
শর্বরীভূষণ থদ্যোতিক তারা, 
দেখ সখি সবে প্রভাহীন তারা, 
নীলকান্ত মণি হলে! জ্যোতিহারা, 
তানুলের রাগ অধরে মিশা'ল॥ 
সথি! শ্তাম ন। এলো ॥ 
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়, 
এ বিরহ ধনি তোম] বোলে নয়; 
নিশাগতে যেন প্রভাত নিশ্চয়, 
রজনীর নথ এ বিলাস ফুরাল॥ 
সথি! শা।ম না এলো 1” 
কবিওয়ালাদের মধ্যে হরিবোলা দাও প্রমিদ্ধ। যজ্ঞেশ্বর, হার 
কৈবর্ত ও হরিবোল! দান সমসাময়িক । ভোল! ময়রার প্রতিদবন্দীর 
পুরা নাম যজ্ঞেশ্বর, জাতিতে ধোপা, বাড়ী মেদিনীপুরের অন্তর্গত 
চন্ত্রকোণ!। মেদিনীপুরের ঘাটাল ও তমলুক অঞ্চলে এখনও অনেক 
কবিওয়ালা আছেন। হারু কৈবর্ত ও হরিবোলার পারম্পরিক প্রর্তী- 
ছন্দীতায় "কবি” হইলে, আসরের একদিকে একছড়া পাক কদলী 
“এবং অর একদিকে লাল রুমালে বা গামোছায় টাক! বাধিয়া কলাইয়া 
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দেওয়া হইত। যে জিতিত, দে টাকা লইত আর যে হারিত, তাহার 
ভাগ্যে পাক1 কলা মিলিত! সে রলালের কবির আনরের জনতা, 
উৎসাহ, উদ্বীপন! প্রস্ভৃতি এখনকার কালের লোঁকের! সহজে বুঝিয়! 
উঠিতে পারেন না। রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় স্থগায়ক ছিলেন। 
বর্ধমানের রাজবাটাতে পপ্রধান গায়ক” বলিয়। তাহার চাকুরী ছিল। 
সেখানকার রাজার প্রদত্ত চন্দ্রকোণাতে রমাপতির জায়গীর আদি 
এখনও আছে, তাহার পৌত্রেরা তাহ! ভোগ করিতেছেন। রমাপতির 
স্ত্রীও বেশ গান রচন] করিতে পারিতেন। তাহার স্বামীর "সখি শ্যাম না 
এলো” গান শুনিয়! "সখি শ্তাম আইল" গানটি রচন। করিয়া সেই 
রাগিণীতে গাহিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। 

উপরে তর্জা ও ঝুমুরের উল্লেখ করা গিয়াছে । তজ্জণর গানের 
একট] নমুন! দিতেছি। একালে তর্জ। প্রায় বন্ধ হইয়। গিয়াছে। 


(তর্জার গীত) 


ঠক ঠকাঠক ঠক। 
রাত ছুপরে বসে ঘরে, আতকে ওঠা নক। 
ঠক ঠকাঠক ঠক। 
সখের প্রাণ বাগ না মানে, 
বেরিয়ে পড়ে ঠেঁচক1 টানে, 
আনশচ কানাচ মানবনাকো! ধর্দ্দে হ'ৰ বক। 
রামা শ্তাম! মিষ্টি বড়, ভাতার ঝড় টক্‌ৃ॥ 
গুইরামের পিসের শ্বশুর, 
টেকোর মামার শ্ালা!। 
মিন্তির গিন্ির পিত্তি পড়ে শুকিয়ে গেছে গলা ॥ 


২২৪ ধর্দানন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


_ ছুটেছে হোরে হোক্ষে হাম্লে-. 
ইটালী পদ্মপুকুর মাণ্চিকতল! যায় ন। রাখ! সাম্লে। 
পেরিয়ে গেছে মেছোবাজার ধর্দতলার চক্‌। 

ওরে ঠক ঠকা ঠক ঠক ॥ 
এবারে ঝুসুরের একটা গীত শুনাইবার আকাজ্ষ1 করি। 
(ঝুমুরের গীত) 

চল সই বাঁধ! ঘাঁটে যাই। 

আঘাটার জলের মুখে ছাই ॥ 

ঘোল! জল পড়লে পেটে, 

গ! টা অমনি গুলিয়ে উঠে, 

পেট. ফাপে আর টেঁকুর উঠে, 

হেউ হেউ হেউ। 
(আবার) কলদিতে পাঁক থে'তিয়ে থাকে 

| ঘেন্নায় মরি ভাই । 

তাইতো আমি মর্ছি ভেবে, 

সথের প্রাণে দুঃখ ক্যানে সবে, 

তাইতো আমি মর্ছি ভেবে 

কাশী কি মকা যাই ॥ 
পেট ফাঁপে আর ঢেকুর উঠে 

ষেন খেউ-খেউ-খেউ॥ ৬ 
চোখের জল চোখে মরে 

বেড়াই আমি আমোদ করে 

জালায় জলি, তবু রসে চলি, 

আমি হেলে ছলে চলেছি। 
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পোড়া! গয়ন! বুঝি সয়না আর, 
পাঁচ আবাগীর পাঁচ নগরের ছার, 
পোড়া বিধির বিষম মার, 
কার ধার যেন ধেরেছি॥ 
ওগে।! কুমড়ো ফুলের মধু থে়ে 
আমার পেট হয়েছি ভারি। 
আমি চল্তে নাহি পারি ॥ 
ইত্যাদি ॥| 
এ দেশে পকর্তীভজা” নামে এক সম্প্রদায় আবিভূত হইয়া 
বহুল গীত ও কবিতাদি রচনা দ্বারা মে কালের বাঙ্গালা ভাষাকে 
পুষ্ট করিয়াছল। শ্রীরামপুরের প্রপিন্ধ পাদ্রী কেরি মাহেবের সর্ব 
গ্রথম দীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কর্তীভঙ্! সম্প্রদায়ের নেত| রামচরণ 
গালের শিষ্য কৃষ্ণ পাল অন্যতম । 
"দেহতত্ব* নামে আর এক সম্প্রদায়ের লৌকের দ্বারাও বঙ্গতাষ! 
ও বঙ্গসাহিত্োর অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। দেহতবের গায়" 
কের! এখনও নানা স্থানে ঘুরিয়! বেড়ায়, কিন্তু তাহাদেরও সংখ্যা কমিয়া 
আসিয়াছে। দেহতত্ব গানের নমুনা দে ওয়! যাইতেছে_-- 
ভগ্ন ঘরে বান কর! নয় কদা9ন। 
আমার দেহ-দিয়াল 
দেখ ছে খিয়াল 
পড়ছে পড়ছে নদা মন। 
ভগ্ন ঘরে বাস করা নয় কদাচন ॥ 
ইত্যাদি 
মুসলমানেরা অনেক কবিতা রটনা.করিয়৷ সেকালে প্রচার করিয়।- 


২২৬ ধঙ্্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ভাল ভাল বাঞ্গালা-কবিও অন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মুসলমানী বাঙ্গালার অনেক কবিতা পাঠ কর! যায়। 
নমুন। নিয়ে দেখুন £-- 
চাচি কেদে আকুল হোলে! 
দর্গ। সান্কি রাখ! ভার ॥ 
আর একটী গান শুনাইব-- 
ছোট মামুগে ! 
ভেবে মনু গো । 
এবার ছুনিয়! পোড়ালে আল্লা ॥ 
মেছে পানি ফোট্রা। নাই 
মেহ ডাহে সদাই 
আস্মানে আগুন লাগ্লা ॥ 
ছোট মামু গো! এবার দুনিয়! পোড়ালে আলা ॥ 
ভেবে মন্তু গে! | 
ছোট মামু গে! 
থোদার গজবে নব কোল্লে ছেল্ল। ভেল্লা। 
যা ছিল সান্কি থালি বদনা আদি, 
বেচে কিনে কোল্লাম মহাজনে রাজি, 
আমার ভাগ্যে ধা করেন্‌ গে কাজি, 
দর্গায় দর্রায় দিব সিল্লী কেলা। 
মামু গো! এবার ছুনিয়৷ পোড়ালে আল! ॥ 


আ্রীধন্মানন্দ মহাভারতী। 


০০ 


শান্ত ও বৈষব। 


।  ভক্তবৎসঙ্ল ভগৰান শ্রীরৃষ্। জগৰ্িত্যাত কুরক্ষেত্রের সুবিশাল 
রণস্থলে পাগুবীয় রথের মধ্যস্থলে উপবেশন পূর্ববক যোগীশ্বর অজ্জুনকে 
বলিয়াছিলেন, “ছে পুরুষত্রেষ্ঠ ! নদী সমূহ (গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, 
কাবেরী, বর্পুত্র, বারুণী গ্রতৃতি ) অত্রভেদী অত্যুক্চ অটল অচল দেহ 
হইতে নিঃত হইয়া দিকৃদিগন্তরে নানা দেশ প্রদেশ পরিব্রঞ্ছন পূর্বক 
অবশেষে তরঙ্গায়িত নমুদ্রবঙ্গে গিয়া সম্মিলিত হয়,» তখন যমুনা, 
জানকবী, শতক্র,মরশ্বতী প্রভৃতি উপাধি ও নাম লুপ্ত হইয়া কেবল অনন্ত 
মহাসমুদ্র এই গ্রকীণ নামে ইহারা আখ্যাত। হইয়। থাকে। তখন যমুনার 
শ্যাম মলিল, ভাগীরথীর শ্বেত মলি আর কাবেরীর লোহিতাভ উর্মি 
মাল! সম্প্রথারিত হইয়া! বিশাল! বারিধিবঙ্ষের নীল নীরে এমন গ্রচ্ছনর- 
ভাবে মিলিয়া যায় যে, ইহাদের পরস্পরকে বিভিন্ন কর কঠিন হইতেও 
কঠিনতর হইয়। উঠে; তখন বোধ হয়, যেন কোন তবপর্শী ব্রি 
পুরুষ ইন্জিয়বৃত্তি সমূহকে মংযম পূর্বক একই মহাকেন্ত্রাতিমুখে গ্রধা- 
বিত করিয়। সুযুণ্তি ও নিরোপাধিক অবস্থায় তন্ময় হইয়৷ পড়িয়াছে। 
ভগবান প্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত এই উচ্চ আধ্যাম্মিক 
ভাবপূর্ণ উক্তি ও অন্ুজা। কি হুন্দর, কি মধুর, কি শাশ্বত! প্রাচীন 
হিন্দুর পবিত্র নগ়াতন ধর্খের চরমফল ঠিক এইরূপ। হিন্দুর জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ভাগ্ার স্বরূপ প্রাচীন ধর্মশান্ত্র গুলির শিক্ষা ও দীক্ষার শেষ 
ফল বাস্তবিক নদী সমূহের সাগর দলিলে মন্মিলনের অনুরূপ স্বীকার 
করি, হিুধ্র্াস্ত্ে "নান! মুনির নান! মত আছে? ; স্বীকার করি, 
আধ্যাত্বিক দিব্য চক্ষুমুদদিত করিয়া কেবল চর্শচক্ষে হিনুশান্ত্রকে 


২২৮ ধর্্মীনন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


দর্শন করিলে, অষ্ট্রেলিয়ার জরঙ্গ পপর বহু বহির্ববাসের ন্তায় অনেক 
ভেদ ও অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় বটে, দিব্যাক্ষম্মমন বিবেকী 
পুরুষের নিকটে ইহা নদী সমূহের সাগর-দলিল সহ সশ্মিলনের অনুরূপ । 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অক্ষরক্ষ (চশম1) দিয়! দৃষ্টিপাত করিলে একই 
পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে প্রতীয়মান হইয়া! দর্শকের মনে যেমন সর্পে রজ্জ, 
অথব! রজ্জ তে সর্প ভ্রমের স্ায় মায়িক ধারণার উৎপাদন করে, সেই" 
রূপ ভক্তি বিবেক ও বিশ্বাসের চক্ষু দিয়! না দেখিলে এবং তত্জ্ঞানীর 
হৃদয়ের উদারতা ও শুদ্ধতা সহকারে ন। বুঝিলে, হিন্দুধর্মের পালনে ও 
হিন্দুশান্ত্রের আলোচনায় অনেকের সন্দিগ্থচেত। হইবার সপপূর্ণ সম্তাবন!; 
কিন্তু দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিয়। হিন্দুজাতিকে দর্শন করিলে এবং হিন্দু 
ধর্ম ও হিদুশান্ত্র জালোচন। করিলে স্পষ্টই বুঝ। যাঁয় যে,হিন্দুর অব. 
নশ্বর ধগ্মশান্ত্রের ক হুইহে ক্ষ পর্যন্ত কি সুন্দর একতায়, কি অপরূপ 
সাদৃশ্তে, কি মধুর একপ্রাণতায় এবং কি বিশ্বজনীন;প্রেমভোরে সুচারু- 
রূপে গ্রথিত ! যে দিক দিয়াই যাই, পরিণামে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রের অপুর্ব 
পারস্পরিক মিলন দেখিয়া বিশ্বয়সাগরে নিমগ্ন হই; তখন আবার 
মনে হয়, শ্রীভগবান মত্যই বলিয়াছেন, প্ৰথ| নদীনাং বহবোস্ব ,বেগাঃ 
সমুদ্রমেবাতিমুখা দ্রবস্তি” ইত্যাদি। ভিন্দুধর্শশাস্ত্রের বেদ হইতে 
পুরাণ পর্যন্ত, কাণ্ড হইতে কাণীস্তর পধ্যত্ত, এই চমৎকার মিলন ও 
একতা বর্তমান আছে বলিয়া হিন্দুশান্ত্র জগতে একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্ম 
(001551981 চ6112107) আখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য। এই 
বিশ্বজনীন উদার ভাব হিন্দুশন্তর'শরীরের শিরায় শিরায় অনাদি ও 
অনস্তরূপে বিদামান বলিয়! ইহা বৌদ্ধের নির্বাগ-বাগে, মুসলমানের 
কূপাথে ও ফোরাখে এবং খুষ্টানের বাইবেল-বন্তার টানে এখনও জীবিত, 
এখনও উদ্দীধ এবং এখনও গ্রবুদ্ধ দেহে যুবকের উৎমাহে উৎমাহিত্ব 


শান্ত ও বৈষ্ণব ২২৯ 


হিন্দুশান্ত্র যেন বিশ্বনংসারবাদীর শিক্ষা ও সন্মিলনের নুন্নর আশ্রম; 
কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, উপাননাযোগী, তন্বযোগী, £তক্তিযোগী, 
মুক্তিযোগী, মকামী,নিষ্কামী, সকলেরই ইহ! আশ্রয় ও আশ্রম । দুঃখের 
বিষয়, অনেকে তাহ। বুঝিল না; বুঝিল ন! বলিয়াই হিন্দুর গৃহে গৃছে 
অনৈক্য, অমিলন ও অপভাবের বীজ উপ্ত হইয়াছে; বুঝিল না বলিয়াই 
হিন্দুর দুপ্ধীফেননিভ স্ুকোমল কুম্থমশধ্যা আজি শ্মশানের হৃর্ধযগ্ধ 
মৈকত-শধ্যায় পরিণত ! একথা! বুঝিলে কি বঙ্গদেশের শাক্ত ও বৈষ্ঃব- 
গণ আজি চারিশত বৎসর কাল ব্যাপক বিদ্বেষানলে জলিয়। মরিত ? 
হ]হতোন্মি! যেমহাবীর শাক্তের আরাধ্য "শক্তি* বলে হতভাগ্য 
বঙ্গদেশ মহাশক্তিময় হইবার আশা! করিয়াছিল এবং যে বৈষবের 
“বিঞুমন্তরে” ছুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন হইবার মধুর আশ! ছিল, 
কাল প্রতাবে দেই আশ! প্রাণঘাতিনী!মায়াবিনী মরিচীকা'রূপে গরিণত 
হইয়া উঠিল দেখিতেছি। বৈষ্ণবের মঙ্গলে শাক্ত এবং শাক্তের কল্যাণে 
বৈষ্ণব, হিংসায় জর্জরিত হইয়া কর্তিতকঞ্ঠ রোহিতের ন্যায় অস্থির! 
ইহা অপেক্ষা জাতীয় জীবনের-_ধর্মজীবনের--সধোগতির আর কি 
পরিচয় চাও? 

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক নীম! অর্থাৎ বঙ্গ দেশের ছোটলাট সাহেবাধি- 
কত রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়! পরিভ্রমণ করিলে শাক্ত ও বৈষ্বের 
বন্দ আর শুনিতে পাই না; বঙ্গের বাহিরে ক্রু,রতা, কপটতা ও বিদ্বেষ- 
বিষ মাথা প্রতিদ্ন্ীত! আর দেখিতে পাই না। বঙ্গদেশের বাহিরে শাক্ত 
ও বৈষ্ণবে সামান্য মাত্র ভেদজ্ঞান থাকিলেও তথায় অসপ্ভাবের অন্তিত 
নাই। যেসকল কারণে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্বে দ্বন্দ, গ্রতিন্দ ও 
মতদ্বৈধের উৎপত্বি হইয়াছে, বঙ্গের বহির্দেশে তাহার বিদ্যমানত! 
নাই। বাঙ্গালা যি ধর্মবিশ্বাস অথব! শাস্রার্থ লইয়! শাক ও বৈষণৰে 


২৩০ ধন্দানন্দ-প্রবন্ধাবলী ৷ 


বিবাঁদ হইত, তাহা হইলে অমঙ্গলের কারণ ছিল না; শাস্ত্রার্থ লইয়া 
বিচার করিলে উভয়ে উভয়েরই ভ্রম বুঝিতে পারিয়! লজ্জার সহিত 
মুকভাব অবলম্বন করিত। ইক্ষুকে ষতই নিষ্পেষণ করা যাঁর, ততই 
যেমন তাহ! হইতে সর্প নিঃস্যত হয়, তেমনি শাস্ত্র লইয়া যতই আলো 
চন1 করা যায়, শাস্ত্র মমূহের পারস্পরিক মিলন ততই স্পষ্ট বুঝিতে পার! 
যায় এবং হিন্দুজাতির অশেষ জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র সমূহের 
অভ্যন্তরে অকাট্য সত্যকে প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, বিশ্বাস, শান্ত্র বা সছপদেশ লইয়। শক্ত ৪ 
বৈষুবে কখনও বিবাদ বিসম্বাদ করে নাই, করিলে এতদিনে সত্যের 
নিষ্কাষণ এবং ভ্রমের নিরাঁকরণ হইত; কেবল অসার বাহক বিষয় 
লইয়াই ইহার] বহুকাল ব্যাপিয়া বিবাদ-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। 
বঙ্গদেশে বৈষ্ণব অর্থে যাহা বুঝায়, তাহ! এই £--িনি মাংস, মদ, 
পলা প্রভৃতি ব্যবহার করেন না এবং জীবহিংসার প্রশ্র 
দেন না অথবা সম্পূর্ণ ভাবে নিরামিযাঁশী কিম্বা নামাবলীর দ্বার। দেহ 
খানিকে আবৃত করিয়া! এবং মস্তকের উপরিভাগ হইতে নাসিকার 
অগ্রভাগ পর্্যস্ত তিলকের দ্বার! চিত্রিত করিয়া কণে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরা ধিকা, 
প্রীগোধিন্দ প্রভৃতি নাঁম উচ্চারণ করেন, তিনিই বৈষণব। শ্রাক্ত অর্থে 
যাহ! বুঝায় তাহ! এইঃ--যিনি মৎস্য, মাংস ব্যবহার করেন, জীবহিংনার় 
( বলিদানে ) প্রশ্রয় দেন, মদ্যপানে বিশেষ আপত্তি করেন না, তিল- 
কের পক্ষপাতী নহেন এবং কালী তার! দুর্গ৷ প্রভৃতির উপাসক, 
তিনিই শাক্ত। শাস্ত্রে শান্ত ও বৈষ্ণবের যাহাই অর্থ থাকুক, সাধারণতঃ 
বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব বলিতে যাহা বুঝাবব, তাহাই এস্কলে উল্লেখ 
করিলাম। হতভাগা বঙ্গদেশে আহার লইয়াই শান্ত ও বৈষ্ণবের 
প্রথম ও গ্রধান বিবাদ। জাহবীতটে নবহ্ীপ নগরে মহা গ্রতু শ্রীরৃষ। 


শান্ত ও বৈষ্ণব । ২৩১ 


চৈতনোর ( জীগৌরাঙ্গের) আবির্ভাব ও তাহার শিষ্য প্রশিষ্য অস্থশিষ্য 
এবং অন্ুচরবর্গ কর্তৃক প্রবর্তিত গৌড়ী॥ বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হইবার 
পূর্বে বাঙ্গালায় শান্ত ও বৈষ্ণবের ঘন্দ প্রতিদন্দ ছিল না) এই চারিশত্ত 
রসর কাল মধ্যে বঙ্ষদেশে শান্ত ও বৈষ্বে মহাবিবাদ সমূহ সংঘটিত 
হইয়া গিয়াছে এবং উভয় পক্ষীয় লোকের গায়ক ও লেখকগণ কর্তৃক 
বিরচিত পারস্পরিক বিদ্বেষবাঞ্জক কত অনংখা গীত, গজল, কবিতা, 
পদাবলী, পুস্তক, পাঁচালি প্রভৃতির প্রচার হইয়া গিয়াছে । এখনও 
বিদ্বেষ বন্ধি নির্বাপিত হয় নাই? সময়ে সময়ে প্রতিবাদ ঝ| গ্রতিদবন্্ীতা- 
অনিলের সহায়তা পাইলেই সেই তস্মাচ্ছার্দিত বহ্ছি মহাতেছে প্রজ্জলিস্ধ 
হইয়া উঠে। হে ভগবন্! এই মহা বিছ্রেষানল কি বঙ্গদেশকে কখনও 
পরিত্যাগ করিবে না? প্রাচীন যুগে শুক, নারদাদি অমংখ্য বৈষ্ণব 
ছিলেন, কিন্তু বিবাদ বিত্তপ্া ছিল ন|। 

পূর্বেই বলিয়াছি, আহার লইয়৷ শান্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে ঘোরতর 
দ্বণা দেখিতে পাওয়া যাঁর়। ইহারা বিবেচনা! করেন, আহার্ধয দ্রবা 
লইয়াই বুঝি ধর্মা। আহারের সহিত ধর্মের একেবারেই কোনও 
যম্পর্ক নাই, একথা আমর! বলি ন| এবং বলিতে পারি না, কিন্তু কেবল 
আহারের উপরেই ধর্শের সম্পূর্ণ নির্ভরতা ব্যক্ত করা বাতুলত! ভিন 
আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ দেশ, কাল, পাত্র ভেদে আহারের 
ভিন্নতা জন্মে; থাদকের শারীরিক ও মানমিক এবং আধ্যাত্মিক 
অবস্থানুসারে আহার্ধা ড্রবোর তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বাহ! তি 
দ্বণিত বর্পিয়া বিবেচন! কর, ভয়তঃ তাহ! অপরের পক্ষে মছোপকারী, 
বৃতরাং কোন্‌ দ্রব্য উপকারী অথবা কোন্‌ দ্রব্য অনুগকারী, তাহ! 
শরীরের অবস্থ। ও প্রক্কতি দেখিয়া! বিবেচিত হইতে পারে, তর্কের 
দ্বার! তাহার মীমাংসা হয় না। তবে এ কথা অগ্রতিবাদ্য ভাবে বণ! 


২৩২ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


যাইতে পারে ধে, প্রত্যাদিষ্ট শান্ত্রধিগণ যাহা শান্্র ও সমাজবিরদ্ধ 
বলিয়া প্ুষণীয়” এবং “অব্যবহার্ধ্য"সংস্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন, তাহার 
ব্যবহারে প্রশ্রয় দিবার কাহারও অধিকার নাই। দৃষ্টান্ত--গোমাংস 
হিন্দমাত্রেরই অথাদ্য ; শূকর মাংন মুদলমান মাত্রেরই অব্যবহীর্ধ্য। 
কিন্তু যাহ! শান্ত্রসিদ্ধ এবং সমাজসিদ্ধ, তাহ! সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে 
অব্যবহাধ্য থাকিলেও, অপর সম্প্রদায় তাহ! ব্যবহার করে বলিল ঘবণিত 
হইতে গারে ন। | মাংলভক্ষণ শান্ত্রতে সিদ্ধ, কিন্তু ব্যবহার কর! বান! 
থাদকের ইচ্ছাধীন। মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলে নরকে পতন এবং 
তাহার অতক্ষণে স্বর্গে আরোহণ--এই উভয় মতই ত্রান্ত। গভীর 
চিন্তাশীল মহাত্মা! মন যজ্তার্থে পশুবধের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াও অব- 
শেষে লিখিয়াছেন-_*প্রাণী সকল প্রবৃত্তি মাত্রেরই অধিকতর অনুগামী, 
কিন্তু নিবৃত্ত মার্গেই মহাফল।” এবিষয়ে সাধু পলুষ (56. 7৪41) নামে 
এক মহাপুরুষ যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ। অতি সারগর্ভ বলিয়। বোধ হয়। 
তিনি ৰলেন, %]1)9 10100001007 300 1500 1062 8100 01101 
1১00 1101)65003695 2100 10110055 1] 17017 01709 অর্থাৎ পৰি 
ব্রত ও সাধুতাই ধর্মের উপকরণ) আহার (মদ্যমাংদ প্রভৃতি)ধন্মের উপ 
করণ নহে। তিনি আরও বলেন, “যে দ্রব্যে যে ব্যক্তির অরুচি বা অস 
স্তোষ থাকে, তুমি সে দ্রব্যের খাদক হইলেও তাহার সন্মুখে তাহা কদাচ 
থাইও ন1।* ইহ! ঝড় স্বন্দর কথা! শাক্ত বা বৈষবের একথ] সদত 
স্বরণ রাখ! উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:__ | 

নির্দাণ মোহ! জিতনঙ্গ দোষ! 

অধ্যাত্মনিত্য। বিনিবৃত্ত কামাঃ 

সবদ্ধৈবিমুক্তাঃ সুখ হুংখ সংজৈ- 

ছন্তয মূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ। 


শাক্ত ও বৈষ্ণব । ২৩৩ 


ন তত্ভাসয়তে শৃর্ষে! ন শশাঙ্কো ন পাঁবকঃ। 
যাগত। ন নিবর্ভন্তে তন্ধাম পরমং মম ॥ 
এইরূপ ভাব হওয়া চাই, কেবল আহার লইয়াই স্বর্গনরক 
নহে। উড়িষ্যার স্থু প্রসিদ্ধ কৰি জগন্নাথ দান লিখিয়াছিলেনঃ--. 
“যে যাহার দ্রব্য খাউ 
মোর নাম জপি থাউ।+, 
অর্থাৎ, যাহার যাহা খাদ্য, সে তাহার সেই খাদ দ্রব্যের ব্যবহার 
করুক, কিন্তু (মোর) ঈশ্বরের নাম যেন জপ করিতে না ভুলে, অর্থাৎ 
থাদ্যাখাদ্যর বিচারে যেন আদল কথা (ধর্ম) ভূলিয়। না যায। গোঁড়ীন় 
বৈষ্ণবশাস্ত্রে লিখিত আছেঃ__ 
“থাইবে মৎসোর ঝোল 
থাকিবে রমণীর কোল 
তবুও না ছাড়িযে হরি হরি বোল্‌।” 
অর্থাৎ, মৎস্যের ঝোলই থাও আর (অনং্যতেক্্রিয় বলিয়া) রমণী- 
বিলামই কর, দেখিও যেন ভগবানের মধুর হরিনাম তোমার কণ্ঠ 
হইতে অপসারিত না হয়। পক্ষ শ্ীকুষ্চ মহারাজা বলিয়াছেনঃ 
যংকরোধি হদশ্লাসি যজ্জ,হোষি দদামি যৎ। 
যস্তুপস্যসি কৌস্তেয়! তৎ কুকুঘ্মমদর্পণং | 
অর্থাৎ, হে অর্জুন! তুমি যাহা কিছু আহার কর, তাহা আমাকে 
অর্পণ করিয়। খাও। বাস্তবিক ব্রহ্গে অর্পণ (নিবেদন) করিয়! যাচা 
ব্যবহার করা যায়, তাহ! শুদ্ধ এবং অদ্বণ্য। সুতরাং আহার বিষয়ে 
শান্ত ও বৈষ্ণব এতছুভয় মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলে, তাহা নিতাস্ত 
নিন্দনীয় এবং নির্বদ্ধিতা বাঞ্রক। খ্বীকার করি, ত্যাগন্বীকার ধর্মম- 
শ্বীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান; শ্বীকার করি, আহারেও ত্যাগস্বীকারের 


২৩৪ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


প্রয়োজন, কিন্তু "শরীরকে স্মযথ!. কষ্ট দেওয়া নিতাস্তই আনম্ুরিক।” 
(গীতা)। শ্বীকার করি, শৌচাচার এবং সাত্বিক আহার মানবমাত্রেরই 
বিশেষতঃ ধর্মপ্রবণ 'বাক্তি মাত্রেরই কর্তব্য, কারণ আচারহীনতায় 
সত্যনিষ্ঠা থাকা অমন্তব। 

“প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ জন1 নন বিছুর1 স্ুরাঠ। 


ন শৌচং নাপি চাচারো! ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥” 
কিন্তু অহ্ুয়! সর্থ। পরিত্যজ্য। শান্ত ও বৈষবে এই অস্ত্র যত- 
দিন বিদামান থাকিবে, ততদিন উত্তয়েই ধর্ম্মপথ পরিভ্রুষ্ট থাকিবেন, 
ইহা পূর্বদিকে ুর্য্যোদয়ের স্তায় সত্য । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্জনকে 
বলিয়াছিলেনঃ-_ 
ইদস্বতে গুহামতং প্রবক্গ্যামান হুয়বে 
জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে 
| অশ্তুভাৎ॥ 
অর্থাৎ, হে ধনগ্ীয় ! তোমার চিত্তে অস্থয়াদি দোষ দেখিতে পাই 
না, এজন্য আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত অতি গুহৃতম জ্ঞান উপ- 
দেশ দিতেছি। (গীতা ।) 
.. অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠে নৈষ্কৃতিকো। অলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘহৃত্রী চ কর্তা তামন উচ্যতে ॥ 
স্থতরাঁং শান্ত ও বৈষ্ণবের মুক্তি কোণায় ? ধর্মকল্পদ্রম যুণ্টির, 
ঘোগীশ্বর অর্ভভুন, ভ্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ, যোগীন্ত্র জনক, বৈদিক 
কালের রাজধি ও মহধিগণ মাংস খাইতেন,ইহার অকাটা প্রমাণ আছে। 
বৈষ্ণব মহাশয়ের! কি বলিতে চাহেন,মাংদ থাইয়াছিলেন বলিয়! ইহারা 


সকলেই নরকাগ্সিতে নিপতিত হইয়াছেন, আর যাহার! মত্হ্য মাংদ 


শাক্ত ও বৈষ্ণব । ২৩৫ 


থান নাই, তীহারা কেবল স্বর্গে? পুরাকাল হইতে এপর্যন্ত কোটি 
কোটি মহাধার্্িক লোক নিরামিষাশী হইয়া কেবল শস্ত,ফল, দুগ্ধ গ্রত- 
তির উপরে নির্ভর করতঃ জীবনযাত্র। নির্বাহ করিয়! গিয়াছেন। শাক 
মহাশয়ের! কি বলিতে চাহেন, তাহারা মংস্ত মাংস আহার করেন নাই 
বলিয়। নিরয়গামী হইয়াছেন, আর তোমরাপ্মতন্তের ঝোল এবং রমণীর 
কোঁল"”অবলম্বন করিয়া কালী ছুর্গীর নামে তিন শত তেত্রিশ প্রকারের 
মদিরা ধবংদ করিতেছ এবং বিবিধ প্রকারের পত্ত ও গক্ষীমাংসের 
বিচিত্র চব্য চোষ্য, লেহা পেয় পদার্থে উদর পূরণ করিতেছ বলিয়্াই 
তোমাদের জন্ত স্বর্গের স্থৃবর্ণ দ্বার উন্ুক্ত হইবে? কি আশ্চর্ধয যুক্তি! 
কি আশ্চর্যা ধারণ! ! কি অসহনীয় ভ্রম ! মহাবিদ্বেষানল কি বদেশকে 
কখনও পরিত্যাগ করিবেন না? 

ইহার পরে শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিশ্বাসের কথ| বলিতে ইচ্ছা করি। 
প্রীকুষ্জ এবং ভ্রীগৌরাঞ্গ, বঙ্গীয় বৈষ্বদিগের উপান্ত দেবত।; 
অন্ত দিকে, কালী তারা মহাবিদা। দুর্গা অস্থিক! গ্রনৃতি বঙ্গীয় 
শাক্তদিগের আরাধ্য | বৈষ্ুবের তুলদী বৃক্ষ ও তুলমী পত্র 
এবং শাক্তের বিল্ববৃক্ষ ও বিন্ব পত্র প্রিয়বন্ত বলিয়া গণ্য। 
এইবূপে একের পক্ষে তুলমীমালা এবং অপরের পক্ষে রুত্রাক্ষমালা 
অতীয় প্রিয় । হিনুধর্ম্বের ঘোরতর বিদ্বেষী সম্রাট, আওরঙ্গজেব 
যেমন অনেকস্থানে হিন্দুমন্দিরের পাশ্থে ই মুসলমান হশ.জিদ্‌ নির্্মাগ 
করিয়াছেন, তেমনি বৈষ্ণবের বিষুমন্দিরের পার্থে শাক্তের কালী 
মন্দির গ্রবং বৈষ্ণবের বিষুগঞ্জের পার্খে শান্তের শক্তিগঞ্জ প্রতি" 
ঠিত হইয়াছে । নবদ্ীপে রাদলীলা! প্রভৃতি বৈষুবোৎ্মবকালে এখনও 
শ্লান্তের কানীপুজার ধূমধাম হ্য়। বৈষ্ণব ভাবে, "মামার ধর্ম, বড়, 
শান্ত ভাবিয়া থাকে, “আমার ধর্ম বৈধঃবধর্মাপেক্ষ! শ্রে্ঠ”। বৈষ্ণব 


২৩৬ ধন্মানন্ন-প্রবন্ধাবলী | 


বলে, £মাংসাশী শ্নেচ্ছ শাক্তের মুক্তি নাই * ) শাক্ত বলে, “ইঞ্জিয়পরবশ 
বৈষ্ণবের জন্ম-জন্মান্তরে ও মোক্ষ হওয়া অসম্ভব |” বৈষ্ণব বলে, “মদ্য* 
মাংস, মৈথুন প্রভৃতির মস্তোগ জনাই শাক্তের ধর্ম” ; শান্ত বলে, 
দ্গীজা টানা, টিকি নাড়া ) মুসলমানকে হিন্দু করা আর কুলবধূর কুল 
মজাইয়া বৈষ্ুবী করাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম।৮ এইরূপে তর্ক-বিতর্ক 
বাদ-গ্রতিবাদ চলে, কিন্তু উভয়েই ভ্রান্ত! ! অর্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়! 
চলিলে যেমন উভয়েই গহ্বরে পতিত হইয়া! আঘাতিত হয়, শাক্তু ও 
বৈষ্ণব ঠিক তন্রপবস্থায় পতিত ! শাক্ত ও বৈষ্ণব যদি জ্ঞানচক্ষু উন্মী- 
লন করিয়া দেখে, তাহ! হইলে জানিতে পারে, শাক্ত বৈষ্ণব একই বস্ত, 

কেবল নামাস্তর মাত্র। যেব্যক্তি প্রকৃত শাক্ত, সেই প্রকৃত বৈষ্ণব) 
এবং যে ব্যক্ত প্রকৃত বৈষ্ণব, সেই বাক্তি প্রকৃত শাক্ত। জলপূর্ণ সহত্র 
সহত্র ঘটে সহত্র সহত্ত স্ধ্য পরিগণিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হৃর্যা 
কয়টা ? ঘটের বিনাশ হইলে আকাশের সেই এক হূর্ধ্য একই আকাশে 
বিরাজিত দেখিতে পাই। মাঁয়িক জ্ঞানের অপনোদন হইলে শান্ত 
ও বৈষ্ণবকে একই ভাবে দেখিতে পাইবে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, তুমি 
একই পুরুষ, কিন্তু তোমার পুত্র তোমাকে পিতা, তোমার জামত। 
তোমাকে শ্বশুর, তোমার ভৃত্য তোমাকে প্রভূ, তোমার শিষ্য 
তোমাকে গুরু, তোমার ছাত্র তোন্াকে শিক্ষক এবং তোমার ভ্রাত! 

তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকে; কিন্তু তুমি কয়জন ? তুমি এক হইয়াও 
সম্পর্কভেদে ভিন্ন তিন্ন ব্যক্তির নিকট বহু উপাধিতে আখ্যাত। অধিল 

বিশ্বের অধিপতি ও নিয়স্তা সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বর এক, কিন্ত 
ভক্তের ভাব ও ভক্তি অনুসারে তিনি অসংখ্য আধ্যান্ন অভিছিত। 

শ্রুতিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "একোহং* অর্থাৎ অহম্‌ এক অর্থাৎ 

আমি (ঈশ্বর) এক,!কিস্ত তক্কের হৃদয়গত ভাব অনুমারে আমি নান! 


শান্ত ও বৈষব। ২৩৭ 


উপাধিতে খ্যাত 1* ভয়ে, বিপদে শোকে কাতর হইয়া! যখন ভগবা- 
নকে ভক্ত ডাকে, তখন ভক্তবৎসল ভগবান “অভয়া” বূপে দর্শন দেন) 
জ্ঞানবিহীন পুরুষ জ্ঞানাকাজ্জী হইয়। “জ্ঞানং দেহি” বলিয়! যখন ভক্তি 
তরে ডাকে, তখন ভগবান সেই ভক্জের নিকটে সরশ্বতী ব| বীণাপাণ্ি 
রূপে দর্শন দেন) যখন দারিদ্র্যদুঃখে অবশ হইয়! ধনং দেহি বলিয়া 
তক্ত কাম প্রার্থনায় অন্রক্ত হয়, তখন ভগবান তাহার নিকটে লক্ষী 

নারায়ণী হয়েন; এইরূপে কল্পপাদপ ম্বরূপ ভগবান তক্তের মনোবাঞ্! 

পুরণ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন দিয়! ভিন্ন ভিন্ন নামে 
অভিসংজ্ঞিত হয়েন। বাঞ্চাকল্পতরু ভগবানের সর্বাপেক্ষ। প্রিয় নাম 

“ভাবগ্রাহী,” সেই ভাবগ্রাহী জনার্দীন ভাব ও ভক্তির বিচারক ) ব্যাক- 

রগ বা বিদ্যাবন্তার বিচারক নছেন। ভক্ত যে ভাবেও যে নামে 
ডাকে, ভাবগ্রাহী ও ভক্তবৎমল ভগবান দেই ভাবেই তাহ! শ্রবণ 
করেন। সেই একই ভগবান-_-সেই একোহং পরব্রহ্ধ--কংল 
জরাসন্ধের বিনাশ জন্য শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ বিনাশ জন্ত শ্রীরামচন্্র, বলির 
পরীক্ষার জন্ত বামণাবতার, হরি নাম বিলাইয়া জীবোদ্ধারের 
জন্য প্রীগৌরচন্ত্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে আবিভূর্তত হয়েন। বন্তৃতঃ যে যে ভাবেই ডাকুক না, ভক্তবৎদল 
ভাবগ্রাহী জনার্দন ভক্তের সেই প্রকারেই মনোবাঞ্চ! পূর্ণ করেন। 
তগবান শ্রীরামচন্ত্রকে ভক্ত হনুমান প্রভু ভাবে, বিভীষণ সখাভাবে, 
রাবণ শক্রুভাবে, অহলা। প্রাণদায়ক তাবে, সীতা স্বামী ভাবে, লক্ষণ 
্রাতৃভাবে, কৌশল্য। পুত্রভাবে, বশিষ্ঠ শিষ্য ভাবে, তুলদীদান পরমেশ্বর 

এবং আমিই শিব”। তুলদীদান গোস্বামী বলিতেন, রাম ও বৃষ কেবল মূর্থেরাই 
ভেদজ্ঞান করে। 


২৩৮ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী | 


তাবে, গুহক অভিরহৃদয় ভাবে এবং অযোধ্যাবাসীর। রাজ। ভাবে 
ভজনা করিয়াছিল, ইহারা সকলেই সেই অব্যয় বঙ্গ (শ্রীরাম) পদ 
প্রাপ্ত হইয়৷ অক্ষয় অক্ষরানন্দ ভোগ করিয়াছেন। তাহাতেই ৰলি- 
তেছি, শক্তিপূজার শাক্তের এবং বিষুপুজায় বৈষুবের উভয়েরই 
মুক্তি। ভগবান দেশ কাল-পাত্রের বশবর্তী নছেন, তিনি স্বয়ং 
বলিয়াছেনঃ 

যদ যদাহি ধর্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত! 

অভ্যুথ'নং অধর্শস্ত তদাআ্মানং স্থজামহং। 

পরিত্রাগ্থায় সাধুনাং বিনাশায়াচ ছুষ্কতাম। 

ধর্মুসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ 

সেই একই ভগবান কখনও শক্তিরূপে, কখনও ভক্তিরূপে, 

কখনই ষোগীন্ত্র্ূপে, কখনও মুনীন্ত্রূপে, কখনও শিবননপে, কখনও 
বিষুুরূপে আবিভূ্তি হয়েন। ভগবানের অপার লীলা কে বুঝিতে 
পারে ? একজন তত্বদর্শী অতি সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন, “(1.0 ০৪1)- 
07509001060 0015 10010 ? 179 01915 1015 11750611005 
$/25 10 17536511005 /9%9৮, অজ্ঞানী সে কথা জানে না, তাহার! 
ভগবানের অজরত্ব, অমরত্ব, অনাদ্িত্ব ও অনস্তত্ব বুঝে না। অর্জুনকে 
যোগশিক্ষা দিবার সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন “ছে অর্জুন! আমি 
ষে যৌগবিদ্য। তোমাকে শিক্ষা! দিলাম, অনেক বৎসর পূর্বে তাহ 
ৃর্গীকে শিক্ষা দ্বিয়াছিলাম |” অর্জুন বলিলেন “সে, কি কথা প্রভো 
নুর্যযদেবের জন্ম আপনার অনেক পূর্বে হইয়াছিল, আপনি সুণদেবকে 
কেমনে যোগ শিক্ষা! দিলেন ? ভগবান বলিলেনঃ-_ 

বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 

তান্তহং বেদ নর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ॥ 


শক্ত ও বৈষ্ণব । ২৩৯ 


ভগবান আরও বলিতেছেন, “যে অবিবেকী ব্যক্তি আমাকে 
কেবল বানুদেব বলিয়াই জানে এবং কেবল ত্রেতা যুগেরই সমসাময়িক 
বলিয়। বিশ্বা করে, তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ন! হওয়ায়, সে ব্যক্তি 
মোক্ষ গ্রাণ্ড হয় না” তিনি আরও বলিতেছেন, (গীতা । ১৩ অ।২২ং 
শ্লোক )“আমিই ভক্তের ভাবানুলারে পরমপুরুষ, উপড্রষ্টা, অনুমন্ত1, 
ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্ম। প্রভৃতি নামে অভিহিত হই।” 
বস্তৃতঃ বেদে যিনি প্রণব, উপনিষদে যিনি ব্রঙ্গদ বেদান্ত 
ধিনি পুরুষ, ভাগবতে যিনি বিষুঃ, দর্শনে যিনি প্রকৃতি, গ্তায়ে 
যিনি ঈশ্বর, গীতায় যিনি ভগবান, তন্ত্রে যিনি শিব, পুরাণে ধিনি 
আদ্যাশক্তি, ছন্দে ধিনি বিরিঞ্িি, কাব্যে যিনি শব্দ, বিজ্ঞানে যিনি 
কারণ, বৈষ্ণবগ্রন্থে যিনি হরি, সেই একই ভগবান কথনও নর, কখন ও 
বা নারী, কখনও পুরুব, কখনও ব। প্রকৃতি, কথনও শ্যাম, কখনও ব। 
গৌররূপে আবিভূতি ! ! সেই অনধিগম্য, অচিন্তনীয় ভগবানের অতুন্ 
লীলা! কে বুঝিবে ? তিনি শাক্তও বটেন আবার তিনি বৈষ্ণবও বটেন; 
তিনি কৃষ্ণও বটেন আবার“তিনি কালীও বটেন। আয়াণ ঘোষের 
ঘরে কৃষ্ণ, কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা কি জান না? তবে 
কালী ও কৃষ্ণকে কেমন করিয়া ভিন্ন জ্ঞান কর? তবে শান্ত ও 
বৈষ্কবকে ভেদজ্ঞান (ভেদ চক্ষে) কেমন করিয়া দেখ? দেখিতেছ না, 
যে পতিতগাবনী গঞ্জ! শাক্তের তীর্থ কাশীতলবাহিনী, সেই গঙ্গাই 
আবার বৈষ্ণবের তীর্থ নবদ্বীপের নীচে প্রৰাহিতা। দেখিতেছ না, 
সেই একই গঙ্গা কালীঘাটে ও বিন্ধবাদিনীত্তে এবং সেই গঙ্গাই 
আবার শান্তিপুর, কাল্না এবং কাটোয়ায়! যে যমুনা নদী শাম 
সলিল বক্ষে লইয়া! বৈষ্চবের মণুরা ও বৃন্দাবনের নীচে তালে তালে 
নাচিতেছে, সেই বমুনাই আবার শক্ত প্রধান দির্লী, আগ্রা ও এটোয়ার 


২৪০ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী । 


বিরাজিত ! ! তবে ভেদজ্ঞান কোথায়? রামায়ণে বিনি রাঁম, ভাগবত 
তিনিই শ্তাম ; মথুরায় ধিনি কৃষ্, আয়াণের ঘরে তিনিই কালী! সেই 
মধুর মধুর মধুর “কৃষ্ণকালী* নামের মাহাত্ম্য যি বুঝিতে পার, সেই 
সুন্দর দুন্দর সুন্দর পকালীকৃষ্ঝ” রূপের সৌন্দর্য দেখিয়। যদি 
রূপসাগরে ডুবিতে পার, তাহা! হইলে তুমি সত্যই জীবন্ুক্ত্পুরুষ; 
যদি এই মুস্তির মধুরতা বুঝিয়! থাক, আইন, তোমার পবিত্র পদে আমি 
ভক্কিভরে প্রণাম করি। 
প্হদয় কুপ্ধরে, কে বিহরে, কাঁলোকামি নী। 
রূপেতে জগৎ আলো, যেন মেঘের কোলে মৌদামিনী ॥ 
এ রূপ-সাগরে ডুবলে পরে (দেখবে ) 
কমল মাঝে কমলিনী | 
হৃদয় কুঞ্জরে, কে বিহরে, কালোকামিনী ॥ 
শান্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই পরস্পরের জাতিভেৰ ও আচাঁর লইয়!| 
নিন্দা করে, কিন্ত নিরপেক্ষভাবে বলিতে হইলে উভয়েরই আচার ব! 
জাতি নাই। বৈষ্ণবতীর্ঘ জগন্নাথে (শ্রীক্ষেত্রে) জাতি বা আচার 
কোথায়? যবন হরিদাস, চণ্ডাল গুহক, পতিত জগাই মাধাই এবং 
মদাপায়ী মাংসাশী বহুতর সন্গ্যাসী কি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়| 
বৈষ্ঃব হয় নাই? এখনও কি হইতেছে না? প্রকৃত বৈষবের জাতি 
কোথার ? এখনও মুগ্গা,মারা, হোটেলে-খাওয়! বৈষ্ণবত্বের অভাব 
নাই! আর “তৈরবীচক্রে” বদিলে শাক্তের জাতিভেদ 'বা আচার 
কোথাক্স থাকে? তাহাতেই বলিতেছি, উভয়েই অন্ধ, উভয়েই 
রাত ! 
হেবিশ্বাসী বৈষ্ণব! ভুমি কি বুঝিতে পার নাই যে; তোমার 
শ্রীমতি মান্ময়ী রাধিক। “ হ্লাদিনী শক্তি” রূপিণী ! আর ছে তার্কিক- 


শীক্ত ও বৈষব। ২৪১ 


তান্ত্রিক বা শক্তিমান শান্ত! তুমি কি এখনও বুঝিতে পাঁর নাই ষে, 
তোমার মহিষান্থুরমদ্দিনী শ্রীমতি ধুর্গা ব] কালী পরমা বৈষ্কবী! 
বাঙ্গালী বৈষ্ণবের আরাধ্য শ্রীটৈতন্য আর বাঙ্গালী শাক্তের আরাধ্য 
“শক্তি? ; কিন্তু হে শান্ত ও বৈষ্ণবমগুলী! আপনার কি জানেন 
না, শক্তি না হইলে চৈতন্য নাই এবং চৈতনা ন! হইলে শকি 
নাই! ! সুতরাং কৃষ্ণ ও কালীকে কিরুপে বিচ্ছিন্ন করিবে? সুতরাং 
বৈষ্ণবত্থে ও শাক্তত্বে কেমনে ভেদজ্ঞানে বিচার করিতে আকাজা 
কর? গোবিন্দ অধিকারী বলিয়াছেন-_ 


“শুক বলে আমার কষ মদনমোহন, 
মারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ) 
ন'ইলে শুধুই মদন ।” 
এখন বুঝিলে কি, বামে শক্তিরূপিণী রাধ না থাকিলে কু 
আর “মদনমোহন” নামে আধথ্যাত হইতে পারেন না, তাহা! হইলে 
তিনি (রাধা বিহনে ) “শুধুই মদন” । 
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল, 
সারি বলে আমার রাধার তাহে শক্তি সঞ্চার ছিল) 
নইলে পার্কে কেন? 
দেখিলে, রাঁধা কেমন শক্তিরূপিণী 1! বৈষ্বচুড়ামণি গোবিন্দ 
অধিকারী আরও বলিতেছেন-_- 
“শুক বলে আমার কৃষের মাথার ময়ূর পাখা, 
সারি বলে আমার রাধার নামটি তাহে লেখ! ; 
এ নঃইলে সাজবে কেন?” 


আহ কি মধুর! কি নুনর! কি অপূর্ব যুগল মিলন! কি 
১, 


৪২ ধর্্মানন্দপ্রবন্ধীবলী । 


অপূর্ব পুরুষ প্রকৃতির__-কি অপূর্ব শাক্জ ও নৈষবের__মহাঁহ্ন্দর 
মিলন! হে হন্দকারী ভাই! এঁধন বুঝিলে কি -__ 
“প্রেম মাথ। অপঘন, অপঘন প্রেম। 
রাধ। নহে শুধু রাধা, নুধ! ভর1 হেম ॥” 
হে নির্বোধ! তুমি রাধা ছাড়িয়! কেমনে কৃষ্ণ ভজিতে চাও ?তুমি 
বিষু/কে ছাড়িয়া শক্তিকে এবং শক্তিকে ছাড়িয়া বিষুুকে কেমনে ভজিতে 
চাও? তক্তাধিক ভক্ত কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য মহাশয় যাহ! গাহিয়া- 
ছিলেন, তাহা কখনও শুনিয়াছ কি? এই মধুর গীত একবার শুন। 
গীত। 
রামকেলি-__- একতাল!। 
জাননারে মন, পরম কারণ 
স্টামা কতু মেয়ে নয়। 
সে ষে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, 
কখনও কথনও পুরুষ হয়। 
কতু বাধে ধড়া, কু বাধে চূড়া, 
মযুব পুচ্ছ শোভিত তায়। 
কখন পার্বতী, কখন শ্রীমতী, 
কখনও রামের জানকী হয়॥ 
জাননারে মন, পরম কারণ, 
শ্তাম! কু মেয়ে নয়। 
সে ষে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, 
কখনও কখনও পুরুষ হুয়। ১ 
হয়ে এলোকেশী, কর লয়ে অনি, 
দ্বানব চয়ে করে স্ভগ্জ। 


শীক্ত ও বৈষ্ঞব। ২৪৩ 


কভু ব্রজপুরে আপি, বাঁজাইয়ে বাশী, 

ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয় ॥২ 
অযোধ্যাতে হন তিনি শ্রীরঘূরাম, 
মথুরাতে হন তিনি নবঘনশ্যা ম, 
কামিখ্যাতে হন তিনি পুষ্পধনুকাম, 

কভু কৈলাসেতে শিব হয়। 
বৃন্দাবনে হন তিনি বনমাণ্ী, 
আয়ানের ঘরে হন কুষ্ণ-কলী, 
নদীয়াতে আসি হরি হরি বলি, 

গৌরাঙ্গ নামেতে বিখ্যাত হয় ॥ ৩ 
জাননারে মন, পরম কারণ, 

স্তাম। শুধু মেয়ে নয়। 
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, 

কখনও কখনও পুরুষ হয়। ৪ 
কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি, 
কথনও প্রকৃতি, কখন পুরুষক্রতী, 
অপুর্বব তাহার প্রশীক রীতি, 

মানবের বুঝ। সহজ নর ॥ 
কখনও বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত, 
"কখনও সৌর, কখনও গাণপত্য, 
কে বুঝিবে তান্ার মহত তব, 

মুর্খেতে কেবল প্রভেদ কয় । ৫ 

জাননাবে মন, পরম কারণ, 

শ্তাম! শুধু মেয়ে লয়। 


২৪৪ ধর্্দানন্দ-গ্রবন্ধাবলী | 


সে যে মেঘের বরধ, করিয়ে ধারণ, 
কখনও কখনও পুরুষ হয়। 

ঘেরূপে যে জন, করয়ে তজন, 

সেইরূপে তাহার মানসে রয়। 

কমলাকান্তের হৃদি*রোবরে 

কমল মাঝে হয় কমল উদয়।৬. 


হে শাক্ত ও হে বৈষ্ণব ভ্রাতৃবৃন্দ ! এখন বুঝিতে গারিলে কি যে, 
তোমর। উভয়েরই ত্রান্তি-সাগর়ে নিমগ্ন! গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে যেমন 
পবিত্র গ্রয়াগ তীর্থের উৎপত্তি, বরুণী ও অলী নদীর সম্মিনে যেমন 
বাপাণমীর স্থৃষ্টি, কৃষ্ণা ও কাবেরীর মিলনে যেমন তবানী তীথের 
উৎপত্তি, আইস, সেইরূপ আজি শাক্ত ও বৈষবের “কৃষ্জ-কালী 
তীর্থের* সৃষ্টি করি। ইহারই নাম যুগল মিলন, ইহাই প্রকৃতির 
সহিত পুরুষের মিলন, ইহাই শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন, ইহাই 
শিবকাঞ্চি ও বিষুকাঁঞ্চির মিলন, ইহাই জীবাঘ্বার সহিত পরমা. 
আবার মিলন এবং ইহাই শাক্তের সহিত বৈষবের মম্মিলন। এই সম্মিলন 
কি ্থখকর, কি ুন্দর, কি শাশ্বত, কি মধুর, কি মধুর! ! 


শ্রীধর্্মানন্দ মহীভারতী | 


'তরন্ব”শবদ তত্। 
(গুরু ও শিষ্যের কথোপকথন )। 


শিষাকে সম্বোধন করিয়া গুরু বলিলেন, “হে বদ! এ যে সুবি- 
পাল হুরম্য প্রান্তরমধ্যস্থিত অভ্রভেদী অভনাচ্চ অঙ্থথ মহীরুহকে দর্শন 
করিয়! পুলকিত চিত্তে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অনধিগমা মহিম! কীর্ন 
করিতেছ, যাহার নুশীতল ছায়ায় বলিয়! প্রচণ্ড মার্তগুমযূখমালা-বিদদ্ধ 
পরিশ্রাস্ত পথিক শান্তিলাত করিতেছে, যাহার স্থুকোমল গল্পবাচ্ছাদিত 
শাখার মধ্যে প্রচ্ছ্নতাবে উপবেশন করিয়! বিবিধ বিমান-বিহবারী বিহঙ্গ- 
বর্গ বিনোদ কাকলী লহরী-দ্বারা দিক্দিগন্তর গ্রতিধ্রনিত করিতেছে, 
বল দেখি, এ অত্যু্চ অশ্বথমহীরুহের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত কোগায়? কু 
হইতে ক্ষুদ্রতর এবং ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম একটি সামান্ত সর্ষপ সমান 
বীজ এই প্রকাণ্ড তরুবরের জন্মদাতা । উদ্ভিণজগৎ হইতে নয়নম্বয়গ্রত্যা- 
হার করিয় যদি পৃথিবীর ধর্ম্েতিহাপক্ষেত্রেরদিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহ! 
হইলে জানিতে পারিবে, হিন্দু, মুসলমান, পরীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী 
প্রভৃতি জগতের সমুদ্র সত্য জাতির বিস্তৃত ধর্ম তব (11102) ধর্ম- 
শাস্ত্র এবং ধর্ম্মবিজ্ঞান, একটি ক্ষুদ্র শব্ের মধ্যে নিহিত ক্ষুদ্র 
শবের নাম “বঙ্গ” । এই ব্রদ্ষশব্রূপ বীজ অস্কুরিত হইয়া ক্রমে বিশাল 
হইতে বিশালগর অবস্থায় ধর্ম-মহীরুহের উৎপাদন করিয়াছে, এই শব 
কি মধুর ! কি শাশ্বত ! 

শিষ্য কহিল, *গ্রন্ধো ! তবে আনুন, আজি আমরা এই মহা" 


প্রয়োজনীয় শবের কিছু জালোচন| করি ।” 
গুরু। বয়! জমি স্বীকার করি, তুমি রঙ্গে বরে) শব 





২৪৬ ধর্ম্মানন্দ-গ্রবন্ধাবলী। 


কর। ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্ব(স ন! থাকিলে, ধর্মতত্বের আলোচন! হয় 
না, নান্তিকের সঙ্গে ধর্মালোচনা কর! আর অনর্থক সময় নষ্ট কর৷ 
একই কথা । যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই,মে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ গুনি- 
বার অস্কৃপযুক্ত। ধর্মকথ! জানিতে, বুঝিতে, শুনিতে বা শিখিতে 
হইলে প্রথমে ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বা করিতে হয় । তাছার পরে 
'অহুয়া, অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অবিনয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়! গুরু ব! সদু- 
পদেশক বা তত্বজ্ঞানী সাধুর নিকটে আদপিয় ধর্মকথা শুনিতে হয়। 
গুনিতে আসিবার সময় মনে মনে ভাবা উচিত, আমি শিথাইতে যাই, 
তেছি না, আমি শিথিতে যাইতেছি। বিদ্যার্থী বালকের ন্যায় উপদেশ 
কের লিকট বিনীত ও নিরহঙ্কার ভাবে আম! উচিত | যাহার! কেবল 
সময়ক্ষেপ জন্ত অথবা তর্ক, তামাসা, থোসগল্প, পরীক্ষ1, অহঙ্কার, আত্মা" 
ভিমান, আত্মস্তরীতা1 কিন্ব। স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রদর্শন জন্য উপদেশ 
শুনিতে আইলে, তাহাদের ধর্মকথায় উপকার হয় না, এবং তাহা- 
দিগের মহিত ধর্মাকথার আলোচনা করাও শীস্ত্নিষি্ধ। উপদেশ, 
কের অবকাশ এবং শরীর ও মনের অবস্থার দিকেও দৃষ্টিপাত কর 
আবশ্তক, তত্তিন্ন ধর্মকথ! যত একাস্তচিত্বে এবং গোঁপনে হয়, ততই 
ভাল। আমিজানি, ঈশ্বরে, গুরুপদে, স্বধর্ম্ে এবং ধর্শান্ত্রে তোমার 
ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, আমি ইহাও জানি, তুমি প্রকৃত জ্ঞানপিপানু, 
এই জন্ত আমি তোমাকে ধর্দমকথ! গুনাইতে ইচ্ছা! করি। 
শিষ্য। গ্রভো|! ধর্মকথা গুনিবার পূর্বে ঈশ্বরে, প্রগাঢ় বিশ্বাঃ 

কি নিতান্ত আবস্তক ? 

গুরু। নিতাত্তই.আবস্ক। অনুর্বর ক্ষেত্রে বীজ বপিত হইলে 
তাহা! কি কখনও অস্কুরিত হয়? নাস্তিক ও অবিষ্বাসীর সহিত কি | 
ধর্মচর্ভা চে? রনের ভিতর মুক্ত ছুড়াইলে কিনব! গর্দাভের সম্মুখে 


প্রহ্ম”শন্ধ তত্ব। ২৪৭ 


হীরক রাখিলে ফল কি? “ঈশ্বর আছেন কি না আনছেন,” এই গ্রন্থের 
এই সন্দেহ--যাহাদের এখনও মীন্নলাংল1 হয় নাই, ভাহার! ধর্ত্বত্বের 
এখনগু ক, খ শিক্ষা! করে নাই। দুগ্ধপোষা শিশুর সিত কি কথোপ- 
কথন চলে? জন্মবধিরের নিকটে ম্ুমধুর সংগীত করিলে ফগকি? 
বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর+”-_-এই কথা নদত ন্মরণ রাখিও | 
বিশ্বাদই স্থষ্টিরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। ৃষ্টানেরাও সে কথা বলেন। 
সাধু পল (5৮ 7১৪01) বলিয়াছেন, [76 180 19191]. 10 ০0770 19 
00৫ 10196611646 186 [7515 অর্থাৎ ধর্্রাঞ্যে প্রবেশের পূর্বে, 
এইটি বিশ্বাম কর! আবগ্তক যে, ঈশ্বর আছেন। কোরাণেক প্রথম 
আয়েৎ (শ্লোক) এই 


“আল্হামৃদোলিল্লাহো রব. উল আল-ম্ীণ” .. 


অর্থাৎ ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বাসংসারের প্রভূ। এই বিশ্বাসস্থাপন করিয়। 
তবে কোরাধ সংগৃহীত হয় । বাইবেলের প্রথম গ্লোক শ্রবণ কর-_. 


[7 076 05010175000. 05805৫ 05 192৩] ৪00 (106 
€21৮৮, 


“আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃজন করিলেন ।” বুঝিতে 
পারিলে কি, বাইবেলের প্রথম গ্লোকেই ঈশ্বরকে জগতশ্রঃা বলির! 
বিশ্বান করা হইল ( বৌদ্ধেরা নির্বাণবাদী, শৃন্ভ বাদী, কিন্তু তাহাদের ও 
গ্রন্থ সমূহের সর্ব প্রথম হুত্র ও নীতি শ্রবণ কর, 


চি 





অহং বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি 
অহং ধমমম্‌ শরণং গচ্ছা্ি 
ঘছুং সংঘম্‌ শরণং গচ্ছাষি 


আন্ি-উপাদক পার্শাছিগের মকণ শাস্ত্রের মগলাচরণের শ্নোকটি 


২৪৮ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


এই----"অহরউ মজিয়দূজীবা”” অর্থাৎ সেই দর্বগুরুর শুরু স্বরূপ 
অহ্্ধ[য মজিদ (ঈশ্বরকে) জয়যুক্ত বিশ্বাস করিয়া বশ্যতা স্বীকার করি। 
তাহার পরে, পৃথিবীর সর্ধপুরাতন, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক পবিত্র ও 
সনাতন খকবেদের প্রথম শ্লোক শ্রবণ কর 





“অগ্নি মীলে পুরোহিতং যক্তস্ত দেব মৃত্তিজং। 
ছোতারং রত্ব ধাতমং ॥% 


অর্থাৎ অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিযান; অগ্নি দেবগণের 
আহবানকারী খত্বিক এবং গ্রভৃত রত্বধারী, আমি অগ্নির স্বতি করি। 
দেখিলে, প্রথম শ্লোকেই খষিরা ঈশ্বরের কেমন স্তব করিয়াছেন? 
শিষা। প্রতো | ইহাত অগ্নির স্তৰ, ইহাতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর শব 
কোথায়? আব্রি কালি যাহার! বেদের আলোচন1 বা অনুবাদ করি- 
তেছে, তাহার] বলে, বেদের খর্ষর। জল, স্থল, অগ্নি, চন্তর, নক্ষত্র, গ্রহ, 
উপগ্রহ প্রভৃতির পুজ1 করিত । 
গুরু। বৎস! কেবল মূর্থেরাই বলে, বৈদিক খষিদিগের ব্রহ্গ- 
জ্ঞান (ঈশ্বরজ্ঞান) ছিল না। কেবল অবিবেকী ও ভ্রাস্তজনেরাই 
বলে, বেদের সময়ে বরহ্মজ্ঞান ছিল না। তোমাকে বেদের যে শ্লোক 
গুনাইলাম, ইহানে বিভাবস্তু মধ্াস্থিত মহাজ্যোতিঃ ম্বরূপ পরব্রঙ্গের 
উপাসনাই বুঝাইতেছে, কিন্ত তোমাঞ্ষে আরও পরিষ্কার করিয়| কয়ে- 
কটি বৈদ্দিক শ্লোক গুনাইতেছি, ভদাথা-__ 


গর্ভো যো অপাং গর্ভে। বনামাং 
গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চ বথাং। 
আদ চিদল্ম। অংতরূরোণে 
বিশাং ন বিশ্বে অমুতম্বাধীঃ॥ ১ 


পত্রঙ্মগশব তত্ব । ২৪৯ 


যো নঃ পিতা৷ জনিত যে! বিধাতা 
ধামানি বেদ ভূবনানি' বিশ্বা। 

ফে। দেবানাং নামধ! এক এব 
সংপ্রশ্নং তৃবনা যংতান! ॥ ২ 


য আত্মদ! বলন্ত যস্ত বিশ্ব উপাসত্তে প্রশিষ্যং বশ্ত দেবাঁঃ। 
যস্য ছায়ামৃতং যন্ত মৃহাঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম ॥ ৩ 
ষঃ প্রাতে। নিমিষতো মভিতবৈক ইদ্রাজা জগতো বতৃব। 
ঘ ঈশে অন্ত দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কশ্ৈ দেবায় হবিষ! বিধেম ॥ ৪ 
বস্তেমে হিমবংতো| মহিত্বা ষস্ত সমুদ্রং রসয় সহাহুঃ। 
বস্তেমাঃ প্রদিশো যন্ত বাই ক্মৈ দেবায় হবিষ| বিধেম ॥ € 


অর্থঃ--“যে অগ্নি (মহাতেজ ) জলের মধো, বনের মধো, স্থাবর 
পদার্থের মধ্যে, জঙ্গমের মধো, যক্ঞগৃহে, পর্বতের উপর সর্ধত্রই বিদা- 
মান, তিনিই সকলের নিকট হ্ব্যগ্রহণ করেন, তিনি প্রজাবৎসল 
রাজার ন্যায় ছিতকারী, তিনি আমাদিগের জন্মদাত। পিতা, বিধাতা, 
তিনি একেশ্বর, তিনিই সমগ্র ভূবনের জিজ্ঞাস্য এবং তিনিই এক 
হইয়াও অনেক দেবতার নামে উপাহিত। তিনি জীবাস্ম। ও বল 
দিয়াছেন, স্তাহার আজ্ঞা সকলে মান্য করে, তিনি অমৃত শ্বরূপ, তিনি 
সকলের প্রত, তিনি শ্রষ্টা, তাহাকে ছাড়িয়া আর কাহার পৃষ্জা 
করিব?” 

দেখিলে, ইছাতে পিতা, বিধাতা, ঈশ্বর স্রষ্টা, জীবাত্মা, প্র 
প্রভৃতির কেমন পরিফার উল্লেখ রহিয়াছে। 

শিষ্ায। প্রত! এখন নিঃলনেছে বৃঝিগাম, বেদেই ব্রঙ্গজ্ঞানের 
আকর। তাহার পরে যাহ! বলিছে হয় ৰলুন। 


২৫৪ ধন্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


গুরু । বদ! এইবারে তোমাকে এব্রহ্ধ” (ঈত্বর ) শবের বৈয়াকর- 
রণিক বুৎপত্তি শুনাইতে ইচ্ছা করি । শ্বন্ধ" শব্দ (পুংলিঙ্গ) 
বৃন্হ ধাতুর উত্তর, কর্তৃবাচো, মন্‌ প্রনায়ে দিদ্ধ হইয়াঙ্তে। ইকারে 
ন কারের লোপ হুয়। পাণিনি বলিয়াছেন, বৃহি-_-বৃদ্ধো। অর্থাৎ 
বুহি শব বৃদ্ধি অর্থবাচক। 
শিষ্য । মহানুভব! বৃদ্ধি শবের ব্যৎপত্তি কি? 
গুরু। বুধাতু ভাবেক্তি। বৃদ্ধি শব্বের অনেক অর্থ. সাধারণ 
অর্থে অভ্াদয়, আধিকা, বিস্তার প্রভৃতি বুঝায়। 
শিঘ্য। মহোদয়! এই মহা প্রয়োজনীয় শবের মংক্ষিপ্ত ব্যাধ্য| 
করা অপেক্ষ! বিশ্বৃত ব্যাখ্যাই ভাল। | 
গুরু। পুত্র! ছৃপ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষে দৃগ্ধই উপযুক্ত; যাহার দাত 
আছে, তাহার পক্ষে ইক্ষু থাওয়! সহজ । যাহ! হাতীর খাদা, তাহা 
মানুষের খাদ্য নহে; যাহা বৃদ্ধের আহার্য্য,তাহা বালকের পক্ষে উপযুক্ত 
নহে। তোমার বয়স, শিক্ষা, জ্ঞান, মনোবৃত্তি, প্রকৃতি প্রভৃতি বুঝিয়। 
তোমাকে ধর্মকথ| গুনাইব; তুমি যতটুকু শুানবার উপযুক্ত, যতটুকু 
শুনিয়! তুমি শিথিতে, বুঝিতে ও ছৃদয়ঙ্গম করিতে পার, ততটুকুই 
তুমি শুনিতে পাইবে, তাহার অধিক শুনাইব না বা বুঝাইব ন1। 
জআজিকালিকার অবাবস্থচিত্ত লোকের! "মুক্তি ফৌজের* (59158607 
28105) ধ ্টানদের স্তায় এক ঘণ্টাতেই মুক্তি (59158007) প্রার্থন| 
করে! আব্রকালিকার বাবুর! মর্দধ ঘণ্টায় ব্্গন্তানী এবং তর্দ ঘণ্টায় 
ঈশ্বরদর্শী হইতে চায় নুন্তরাং প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত সাধু তাহাদের 
সংশ্রবে ধর্মকথার প্রায়ই আন্দোলন করেন না। ধর্মকথার প্রস্ 
উত্থাপিত হুইলেও ভাহার! প্রান্থই চুপ করিয়া থাকেন অথব! বিরক্তি 
সৃচক অনিচ্ছা গ্রকাশ করেন। এইগন্ত বিখ্যাত মহারাহীর় পঙ্জডিত 
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শ্রীমৎ পপুপতি রাও বছবর্ষকাল ব্যাপিয়। সন্লাদী রামদাদ বাবার 
সেবা করিয়াও “কৃষঃ” শবের অর্থ শুনিতে পান নাই, এইজন্ত ব্গ- 
দর্শিনী মারাবাইএর দ্বাদশবর্ষ কাল সেবা করিয়াও রাজপুত রমণীর! 
তাহার মুখে রাম নাম শুনে নাই। সাধু মহোদয়দিগের অপার লীল!। 
তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া কি সহজ কথা? তুমি তাহাদিগকে চিনিতে 
পার না। কিন্তু তোমাকে তাহারা চিনিয়া লয়েন। তোমার শিক্ষা 
ও বুদ্ধির দোষে সাধু ও মহাত্মা দিগকে প্রকৃত রূপে চিনিতে ন! পারিয়। 
ভুমি হয় ত কাহাকে পাগল, কাহাকে অজ্ঞানী, কাছাকে মাতাল, 
কাহাকে কপট প্রভৃতি স্থির করিয়া রাখিয়াছ! মাধু চিনা কি সহজ 
কথ? তন্ত্রে লিখিত আছে, প্লান ভেক ধরে কৌল” ) মুনলমান 
শান্ত্ে আছে, “নান| বেশে রমে মৌলা”) ভক্ত তুললীদাদ লিথিয়াছেন, 
“কোন্‌ জানে কেয়া! ভেকৃমে নারায়ণ মিল যায়”। বাইবেলে সাধু পল 
বলিয়াছেন, ৮[270610810 508100915, টি 95 50 ৫0116 1087) 
180 61721051760 218165 0780/2155” সাধু না হইলে কি সাধু 
চিনিতে পার ? মণিকার ন1 হইলে মণি চিনিবে কেমনে? যাহা 
হউক, বস! তুমি বিবেকী ও বিশ্বাসী, বিশেষতঃ ধর্মাবীজ তোমার 
হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে, এজন্ত আমি তোমাকে ভাল করিয়াই 
সকল কথ! বুঝাইয়া! বলিব । 

শিষা। মহানুভব ! আমি ধন্ত হইলাম। আপনি যাহা শুনাইবেন, 
তাহাই অমৃত তৃলা গ্রহণীর হইরে। অদ্য প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ 


করিতেছি, কলা আদিম! আবার শুনিব। 
গুরু। বংদ! আর একটি প্রয়োজনীর কথ] দর্বদ| মনে রাখি । 


ঠিক সায়ংকালে, ঠিক অরুখোদয় কালে, তরীন্ঘ খর গ্রচণ্ড মধ্যানে, 
.পিপালিত ব! ক্ষুধিত অবস্থার, মনরে চঞ্চলত্ায়,। অত্যন্ত শীত ব। বৃষ 
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ব। ঝড়ের সময়ে, মত্তাবস্থায়, যানারোহণে, অপবিত্র স্থানে, কোলাহলে। 
ধর্মকথার প্রসঙ্গ করিও ন। এবং শুনি না। 

শিষা। গুরো ! আপনার আজ্ঞ! শিরোধার্ধা। কিন্তু আজিকালি 
দেখিতে পাই, অনেকে বড় বড় প্রকাশ্ত সভ1 করিয়া লেক্‌চর (ধর্ত্মোপ- 
দেশ) দেয়, আবার শ্রোতার! খুব কোলাহল করিয়৷ হাততালি দিয়! 
থাকে । 

গুরু। লেকৃচরে (বক্তৃতায়) কথনগ প্রকৃত ধর্মশিক্ষ। ব। ধর্মব্যাখা! 
হয় না। তথাপি ধন্মগ্রচারের আবশ্বকতা আছে। লেফফা দোরন্ত 
উপদেশ (7187619) বা লেফষফ1 দোরস্ত প্রার্থনায় (96170107 ) 
লেফফা দোরস্ত ধর্মেরই আলোচন! হয়, গ্রকৃত ধর্শিক্ষ! বনে, মনে ও 
কোণে হইয়া! থাকে । মুরগী খাইয়। বেদ পড়িলে যেমন সে বেদ কে 
গুনে না, অক্রা্গণের মুখে বেদ পঠিত হইলে মে বেদ শ্রবণে যেমন 
কাহারও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় না, হ্যাট কোট, পরিয়া, চুরট মুখে দিয়া, 
টেবিলের উপরে সবুট পদ হুড়াইয়। দিয়! ভাগবৎ শুনাইলে কোনও 
বৈষ্ণবই যেমন সেই ভাগবত শুনিতে চায় না, তেমনি আজিকালি- 
কার লেকৃচর শুনিয়৷ প্রকৃত ধর্্মপিপাস্থর আত্ম। পরিতৃপ্ত হয় ন|! এবং 
প্রকৃত ধর্মজ্ঞানী এরূপ লোকের নিকট বা এরূপ সভায় যাইতে 
্বীকতও হন না। অহিন্দুগণ, সমাজের বৈরীগণ এবং হিন্দুধর্্- 
ত্যাগীগণ কখন কখন সতা। করিয়! হিন্দুধর্ম শিখাইবার ভাগ করে, 
তুমি মে সভায় যাইও ন1) ধর্ম ও সামাজিক বিষয় সন্বন্ধে' ইহাদের 
সহিত সম্পর্ক যত .কম রাখ! যায়, ততই ভাল। ইহার! হিন্দুধর্ধ- 
শিখাইতে আসিলে বলিও হিন্দুধর্দে তাহাদের অনধিকার চর্চার 
আবশ্বীকতা! নাই, তাহারা নিবের ধর্ম লইয়াই যেন সন্তষ্ট থাকে, 
অপরের ধর্ম ও নমাঞ মন্বদ্ধে ভাহাদের মুখবন্ধ করাই ভাল। এ 


“ত্রন্ষ”শব তত । ২৫৩ 


বিষয়ে কোরাঁণের শেষে মহম্মদ যাহা বলিয়াছেন, তাহ! আমর! অতান্ত 
প্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন,”তোমার ধর্ম তোমার 
নিকটে ভাল, আমার ধর্ম আমার নিকটে ভাল, তুমি তোমার ধর্ম 
ধাজন কর, আমি আমার ধর্ম যাঞ্জন করি ।” বংস! আশীর্বাদ করি, 
তুমি সুখে ও শান্তিতে থাক? ধর্মে তোমার মতি হউক, তুমি দীর্ঘ- 
জীবি হও। অদা তোমাকে ব্রঙ্গশৰের বুত্পত্তি তত্ব শুনাইয়াছি, 
কল্য ব্রহ্মশব্ধের অর্থতত্ব শুনাইব। 


ক রি 


দ্বিতীয় দ্িবস। 


গুরু। বৎস! পাণিনির মতে, বৃদ্ধি শবই ব্রহ্মপদের অর্থ। বৃদ্ধি 
অর্থে সাধারগতঃ অভাদয়, আধিকা, বিস্তার প্রতৃতি বুঝায়। তুমি 
ইংরাজি শিখিয়াছ, এ্ন্স কোন কোন কথা ইংরাজীতে বুঝাইব, তাহা 
হইলে তোমার বুঝিবার পক্ষে উপায়ট! সহজ হইতে পারে। “অভয়” 
শব্র অর্থ প্রকাশ, খুষ্টানেরা ইহাকে (519:1003 112101655086101 
অথবা 0107 ৪70 150০011 বলে ) বাইবেলে সাধু পল লিখিয়াছেন, 
00156 75 07৫ 6%:01695 177800 ৪00 €00106700 ০0£ 0005 
03590 ) 0111561500৩ 15007 ০ ০০০. বাইবেলের পুরাতন 
টেশটামেন্ট, গ্রন্থে লিখিত আছে, 11০ 01626001715 012 0101 0£ 
০০৫. এখানে এই সকল শব্ধ প্রকাশ বা অভ্াদয় অর্থে বাবহত 
হইক়্াছে। যুললমান শাস্ত্রে এই অভ্াদরের নাম জেলাল, হিক্র ভাষায় 
ইহার প্রতিশব্য সেকিনা এবং পুরাণে ইছার নাম চিৎশক্তি। আধিক্য 
শকের অর্থ অপরিসীম! বা অনন্তত্ব, ইংরাজি বিজ্ঞানে ইহ! ০০০115/৩ 
05961909160 ব। 5০76০৮০0 নানে অভিহিত; আরব্য ভাবায় 
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ইষ্চার নাম গ্নেন্তেছা এবং পারস্ত ভাষায় ইহাকে কামালিয়ৎ কহে। 
বিস্তার শবের অর্থ সর্বব্যাপীত্ব, ইউরোপীয় দর্শনে ইহাকে 4501509 
7১055655107 কহে, পারস্ত ভাষায় ইহার নাম হাঞ্জির্‌উল্-নার্জিরী এবং 
ল্যাটিন ভাষায় ইহার গ্রতিশব্ব 010210:656006, তাহার পরে বৃদ্ধি 
শবের গ্রকট অর্থ শ্রবণ কর। যাহার ক্ষয় নাই (অক্ষয়), যাহার 
বন্দ সর্বাপেক্ষ। অধিক, যাহার হাস হয় না এবং ধাহার ক্ষমতা, গুণ, 
স্থিতি গ্রভৃতির যতই বর্ণনা কর, বর্ণনার শেষ হয় না, তিনিই প্রকৃত 
বৃদ্ধিগ্রাপ্ত অর্থাৎ “বৃদ্ধ” । অন্নদামঙগলে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় শিবের 
( ঈশ্বরের) বর্ণনায় বলিয়াছেন-- 
অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাহি তার, কপালে আগুণ ॥ 

এই কবিতার “অতি বড় বৃদ্ধ এই তিন শবে, ঈশ্বরের অনাদ্দিত্ব 
গ্রমাণীভ হইতেছে, ঈশ্বরাঁপেক্ষা কাহারও বয়ন অধিকতর হইতে 
পারে কি? এই জন্য তিনি সয় নামে অভিহিত, অর্থাৎ তাহার 
জন্মদাতা কেহ নাই, তিনি শ্বয়ং সিক্ধ এবং সর্বাপেক্ষা পুরাতন ও 
প্রধান। তাহার পরে, বৃদ্ধি শবের গুঢ় (25০£5110 ) অর্থ শ্রবণ কর। 
এ কবিতায় পসিদ্ধিতে নিপুণ” পাঠ করিয়াছ, প্রঃসিদ্ধি শবই বৃদ্ধি শবের 
গৃচ অর্থ। সিদ্ধি শবের সাধারণ (বাঙ্গাল!) অর্থ ভাং (নেশার দ্রব্য) 
মধ্যম অর্থে সফলত। বুঝায় এবং পরিণাম ব1 গৃঢ় অর্থে যাহ! «বুঝার, 
তাহাই এখন ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইব। বৃদ্ধিশবে “দিন্ধি, দ্ধি এবং 
একাদশ যোগ” ইহ! বুঝায় বৎস! কথাগুলি বুঝিতেছত ? 

শিব্য। প্রভো!! আপনার কৃপায় বুঝিতে পারিতেছি। 

গুরু । তুমি যে বুঝিতে পারিবে তাহা জানি, কারণ তোমার. 
চিত্বগুদ্ধি হইস্গাছে। চিতশুদ্ধি ন! হইলে ধর্মকথা গুনিবার কেহই 
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উপযুক্ত হয় না। এই জন্য বেদাত্তুদর্শনের প্রথম সুত্র এই, “অথাতে! 
ব্রদ্মজিজ্ঞানা” অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পরে ব্রহ্মকখার প্রদঙ্গ করিবে। 
স্থলতঃ প্রগাঢ় বিশ্বাসই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপাদান । 

শিষ্য। মহানুভব! ব্রঙ্গশব্দার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন, 
এক্ষণে তাহ! বলুন। 

গুরু । বুদ্ধি অর্থে মিদ্ধিখন্ধি এবং একাদশ যোগ। খন্ধি শব 
বেদে আছে। ইহ! বৈদিক শব, পাণিনি গ্রভৃতি বৈয়াকরণিকের। ইহার 
ব্যাথ্য। করিয়াছেন, কিন্তু নিরুক্তকারেরা ইহার আরও পরিষ্কার অর্থ 
বুঝাইয়। দিয়াছেন। সে কথ! পরে বলিতেছি। এক্ষণে সিদ্ধি ও খন্ধি 
কাহাকে বলে, তাহা! তোমার বুঝা আবশ্তক। একাদশ যোগের 
বিবরণ এক্ষণে শুনিবার আবশ্তক নাই। সে কথার সহিত বর্তমান 
প্রসঙ্গের সম্পর্ক আপাততঃ অধিক নাই, বিশেষতঃ একাদশ যোগের 
ফল, সিদ্ধি ও খদ্ধি মধেই প্রাপ্ত হওয়! যায়। সিদ্ধি শবের যাহ! অর্থ 
তাহ! শুন। সিদ্ধি অষ্টপ্রকার। সাধনায় মনুষ্য দিদ্ধি প্রা হইলে 
তাহাকে পিদ্ধপুরুষ বলাযায়। 

শিষ্য। গ্রভো!। সাধনা করিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন হয় 
কি ন।?ঃ 

গুরু । অবশ্ত গ্রযোজন হয়; এই জন্তই সাধকের দীর্ঘজীবী 
হওয়া আবশ্তক, এই জন্তই শরীর রক্ষা কর! পরম ধর্ম এবং স্বাস্থ্যলা 
গরম সুখ। * 

এই জন্য যোগীীর। যোগ করেন, এই জন্ত চিকিৎসকের! ওষধের 
আবিষ্কার ও ব্যবস্থা করেন, এইজন্ত শরীর-বিজ্ঞানবিদের| (4১026০- 
0115: মানৰ শরীরের অভান্তরে নাড়ী, শিরা, যন্ত্র গ্রভৃতি তর তন 
করিয়। অনুসন্ধান করতঃ দেহের পুঠি জন্ত নানা উপায়ের উদ্ভাবন 
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করিয়! দেন এবং এইজন্ত দেবাধিদেব মহাদেব ঈঙ্গলা, পিঙ্গলা, সুষ! 
প্রভৃতি নাড়ীর প্রকৃতি বুবিয়া, রেচক, পৃরক, কুম্তক প্রভৃতি দ্বার! 
দেহস্থিত বাযুর শোধন বিষয়ে তত্তশাস্ত্রে অনেক গুহা কথার উপদেশ 
দিয়া গিয়াছেন। এই দীর্ঘগ্লাবন লাভের নিমিন্ত ভগবান শ্্রীক্ণ 
অর্জ,নকে বলিয়াছিলেন, “হে অর্জন! তুমি যোগাভ্যান কর, তুমি 
যোগী হও ।» 
শিষ্য । মহান্ুভব! অতঃপর খন্ধি ও সিদ্ধির কথা বলুন। 

গুরু। বদ! পূর্বেই বলিয়াছি, সিদ্ধি অষ্ট প্রকার, তদ্যথ1-_- 
(১) অণিমা (২) লঘিম! (৩) প্রার্থি (8) প্রাক্রম্য (৫) মহিমা! (৬) ঈশীত্ব 
(৭) বশীত্ব এবং (৮) কামাবসায়িত্ব। এখন অর্থ শ্রবণ কর। যে দিছ্ধি 
দ্বার দেহকে অণু (স্থ্ক্স বা ছোট ) করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার 
নাম অণিমা, বাহা দ্বারা দেহকে লঘু কর! যায়,তাহ! লঘিমা, যাহ। ছার! 
ইচ্ছামত পদার্থ মাত্রকে হস্তগত কর! যায়, তাহাই প্রাপ্তি, যাহার দ্বার! 
সমগ্র বিশ্বসংলার পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হওয়! যায়, তাহ। প্রাক্রম্য, 
যাহ! দ্বার! দর্শন মাত্রেই দৃষ্ট্গীবের শক্তি, গুণ বা দোষ প্রত্যাহার করা 
যায়, ছাই মহিম), ঈশীত্ব অর্থে সকল প্রকার পদার্থের উপর প্রতৃত্ব, 
বশীত্ব অর্থে বশীভূত করার শক্তি এবং কামাবসায়িত্ব অর্থে ইন্দ্রিয় 
সমুহকে নন্কীর্ণ বা প্রকীর্ণ করিবার পামর্ধ্য। ইহাই প্রধান অর্থ, গৌণ 
অর্থ আরও পরে শুনাইব। খন্ধি শবের সাধারণ অর্থ ওধধ যিশেষ। 
চিকিৎসাশাস্ত্রে নুশ্রুতে) ইহ। জীবনীয় ও বুংহনীয়বর্গের অক্ততম, কিন্ত 
ইহা এক্ষণে হুপ্রাপ্য ; মধাম অর্থে সংগীতের 'নি+ সুরের অন্ততূক্কি 
(অতি কোমল নুর) বুঝায়, এবং আধ্যাত্মিক অর্থে বিভব, এর্থর্যা, 
সমৃদ্ধি, উত্তম গুণাবলী পরিবর্ধন প্রভৃতি বুঝাই! থাকে। খধ হা 
উত্তর তি প্রত্যয়ে খদ্ধি শব সিদ্ধ হইয়াছে। 
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শিধ্য। মহাঁনুভব! এক্ষণে এই কথ! গুলি আরও বিস্তৃতরূপে 
ব্যাধ্যা করিয়! অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝাইলে আরও ভাল 
হুয়। কিন্তু আর একট] নিবেদন আছে। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, বাকপিদ্ধি, 
ভূতনিদ্ধি প্রভৃতি আছে, তাহ! ত বলিলেন না? 

গুরু। তাহা ইহারই অন্তর্ণত। ব্যাখ্যার সময়ে তাহ! বুঝিতে 
পারিবে। আমি প্রথম দ্রিনে তোমাকে ব্রহ্ম শব্দের ব্াৃৎপত্তি তত্ব 
শুনাইয়াছি, অদ্য (দ্বিতীয় দিবসে) অর্থ তত্ব শুনাইল!ম, তৃতীয় দিবসে 
ব্যাখ্য তত্ব শুনাইব, চতুর্থ দিবসে প্রমাদতব শুনাইব এবং পঞ্চম দিবসে 
বিচার তত্ব বুবাইব। 

শিষ্য । ব্যাখ্য। তত্ব ও প্রমাদ তত্ব কাহাকে বলে? আর বিচার 
তত্বটাই ৰাকি? 

গুরু। বৎস! খদ্ধি ও পিদ্ধির প্রত্যেক অংশ দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং 
তৎসহ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করার নাম ব্যাধ্যা। ব্রদ্মশব্ধ গ্রয়োগ 
করিতে অনেকে জানে না, এই শব্দ নন্বন্ধে অনেকের ভ্রমাত্মক ধারণ! 
আছে। তাহার দংশোধন করাই প্রমান তত্বের উদ্দেত্ত। বিচার 
তন্থট! সর্বাপেক্ষা! প্রয়োজনীয়, এই তবে ব্রহ্ম শব্দের পৃর্বপক্ষ ও উত্তর 
পক্ষ ধরিয়! বিচার করতঃ এই শব্দের সহিত জগতের সমুদয় ধর্ম শাস্ত্রের 
সম্পর্ক বুঝাইব, তৎদঞ্ধে আরও অনেক নূহন কথ! শুনিতে পাইবে। 
ঘকাশে মেঘ উঠিয়াছে, প্রবল শীতল বায়ু বহিতেছে, বোধ হয় কৃষি 
হইবে, তুমি শী ঘরে যাঁও। 
| তৃতীয় দিবস। 

গুরু কহিলেন "বৎস! গত কল্য আমি তোমাকে অগ্টনিদ্ধি 
সম্বন্ধে যাহা শুনাইয়াছি, তাহা বোধ হয় তোমার ম্মরণ আছে। তোনার 


হূদি কিছু সংশয় থাকে, এক্ষণে বলিতে গার।” 
১৭ 
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শিষা ।--প্রভো! আপনি প্রথম ছুই দিবস যাহ! শুনাইয়াছেন, 
তাহাতে তিনটি তত্ব স্থির করিয়াছি-_-১ম, সাধনার আবন্তকত! আছে, 
২য়, সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়, ৩য়, অষ্ট প্রকারে "মিদ্ব* হইলে অথাৎ 
অষ্টসিদ্ধি পাত করিলে অনিমা, লঘিমা, মহিমা, ঈষীত্ব প্রভৃতি ফল ব! 
গুণ অথবা! ক্ষমতা প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ইহাতে আমার মনে অনেক 
মন্দেহের উদয় হইয়াছে; সাধন1 না] করিলে দিদ্ধি লাভ হয় না, যদি 
ইহাই প্রতিজ্ঞা হয়, তাহ হইলে পরব্রঙ্গকে অথণৎ সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরকে কি সাধনা করিতে হইয়াছিল? তিনি যদি সাধন করির] 
থাকেন, তবে কবে, কোথায় এবং কেমনে সাধন করিয়াছিলেন? শাস্ত্রে 
ক তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়? অগ্টানাদ্ধি লাভ না হইলে যাঁদ 
অনিম। লঘিমাদি ক্ষমতার উৎপত্তি ন৷ হয়, তাহা হইলে অবশ্ঠই স্বাকার 
করিতে হুহবে, প্রথমে সাধন দ্বার অষ্টপিদ্ধি লাভ এবং তৎপরে এ নকল 
ক্ষমত। ঈশ্বরের করায়ত্ব হইয়াছে। 
. গুরু।_আমি তোমাকে ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের অপর 

নাম স্বয়ভু; ভগবান স্বতঃসদ্ধ, সুতরাং তাহার মাধন! বা দিদ্ধির প্রয়ো- 

জন নাই । সাধনার কথা মানুষের পক্ষে থাটে ঈশ্বরের পক্ষে খাটে না । 

শিষ্য ।__দাধনায় দিদ্ধিলাভ হয়, যদি ইহাই স্থির মীমাংসা, তাহা 
হুইলে আমি পাধনা করিলে গিদ্ধলাভ করিতে পারি কিন? 
গুরু । যদি গ্রকৃত লাধন! হয়, তাহ হইলে অবশ্য পার। 

শিষ্য। তাহার পরে আর এক কথ!) যাঁদ পারি, তাহ। হইলে 
অষ্টলিদ্ধিও সম্পূর্ণক্ূপে লাভ .কারিতে সঙ্গম কি না? | 

গুরু 1--সম্পূর্ণ সাধন।য় তাহাও: সৃলভ। 

শিষ্য ।--ভাল, যদি অষ্টাসান্ধ লাভ হইল, তাহা নে অনিম 
শামা শক্তি জন্সিবেকিনা? . . . ১8 
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গুরু ।--অবশ্ঠ জন্মিবে। 

শিষ্য ।--তবে এখন বুঝিলাম,সাধনায় আমি ঈশ্বরও হইতে গারি; 
কারণ ঈশ্বরের যে মকল ক্ষমতা ও গুণ আছে, তাহ! যদি সাধন দ্বার! 
লাভ করিতে আমি সক্ষম হই, তাহা হইলে ঈশ্বরে ও আমাতে প্রতেদ 
কোথায়? মনে করুন, আমি একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং আমার 
প্রধান শিক্ষক একজন সুশিক্ষিত এম, এ, উপাধিধারী ব্যক্তি; আমি 
দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম, তদনন্তর এন্ট্য্স, এফ্‌ এ 
বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, তাহার পরে যদদি এম,এ, পরীক্ষা পাশ 
করি, তাহা হইলে আমার প্রধান শিক্ষকের ন্যায় আমিও কি এম, এ 
বলিয়। পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইব না? অষ্টপিদ্ধি বলে ঈশ্বর যাহ! 
করিতে পারেন, অষ্টমিদ্ধি দ্বারা লব্ধ ক্ষমতাবলী দ্বার! আমিও যদি ঠিক 
তাহাই করিতে মমর্থ হই,তবে আমাকে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলিবেন নাকেন? 

গুরু ।_-কি ভ্রম! তাহা হইলেও তুমি ঈশ্বর নহ। মানুষে 
ঈশ্বর হইতে পারে ন। এবং ঈশ্বরও মানুষ নহেন। 

শিষ্য তবে সাধনার প্রয়োজন কি? 

গুরু ।--তুমি ব্রদ্ম হইতে পার না, এ কথা মত্য ) কিন্ত ব্রত লাত 
করিতে পার। 

শিষ্য ।__সে আবার কি কথা! কিছুই বুঝিলাম ন। 

গুরু ।-__বৎদ। মানুষ ঈশ্বর নহেন এবং ঈশ্বরও মানুষ নহেন। 
মানুষকে ঈশ্বর বুঝ! অত্যন্ত ভ্রম, শঙ্করাচা র্য্য প্রভৃতি যে অর্থে শিবোহং 
শব প্রয়োগ করিয়াছিলেন, অনেকে তাহা বুঝে না। দর্শন শান্ত্রাদিতে 
গ্রত্যেক জীবকে ব্রদ্ধ বলিয়া যে ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, অনেকে 
তাহার অর্থ জানে না। বন্ততঃ মানুষ ব্রহ্গ নহে, মান্যকে বর্গ বল! 


অমার্জনীয় অপরাধ-_-190৮01270 70125010607 ! 


২৬5 ধর্্মীনন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


শিষা।--তবে কিরূপ বুঝিব? 

গুরু।--বৎস! মহানাগর হইতে কিঞ্চিৎ জল স্বতন্ত্র করিয়া 
অগ্জলি মধ্যে রাঁখিলে, অগ্জলির জলকে সাগরের জল বল! যাঁয়, কিন্ত 
অঞ্জলি বা জলকে সাগর বল! যায় না। কিন্তু & জল যখন পাগরে 
ফেনিয়! দাও, তখন তাহ সাগর বলিয়াই গণ্য হয়, অর্থাৎ সতন্ 
সত্বাজ্ঞানের নাশ হইলেই ব্রহ্গত্ব আনিয়া পড়ে, শাস্ত্রে এই অবস্থার, 
নাম নিরপাধিক অবস্থা। গঙ্গা, মুন! প্রভৃতি সাগর হইতে যতদ্দিন 
বিচ্ছিন্ন থাকে, ততদ্দিনই গঙ্গা ও যমুনা উপাধি ধারণ করে, সাগরে গিয়! 
মিশিলে গঙ্গা ও যমুনা নাম থাকে না। তথায় একটি মাত্র নাম হয় 
মহাসাগর ! | 

শিষ্য ।-মহান্ুভব | নিরুপাধিক অবস্থায় উপনীত হইলে কি. 
প্রাপ্ত হওয়। যায়? 

। গুরু ।_যাহ! প্রাপ্ত হইবে তাঁহা এই, প্রথমে সালোঁকা, তৎপরে 
( আরও ক্রমোন্নতি দ্বার) সারূপ্য এবং তদ্দনস্তর সাষৃজ্য ; অর্থাৎ ঞ্ব- 
লোক, বিষ্ণুলোক, দেবলোক, ভবলোক প্রভৃতি ম্বর্গীয় রাজ্যে উপনীত 
হইয়া অমৃতাস্বাদী হইতে পারিবে। ইহাকে খৃষ্টানেরা 7580156 বা 
10175001001 0০ বলেন 3 মুনলমানদিগের নিকটে ইহ! পবেহেস্তা” 
বলিয়া কথিত হয় এবং গ়িছদীয়া ইহাকে “কবউর্ধ্া” কছেন। তাহার, 
পরের অবস্থার নাম সারূপ্য অবস্থা অর্থাৎ ব্রন্ষের প্রতাক্ষ আনন্দময 
মূর্তির জ্যোতির্শয় চিৎশক্তিতে প্রতিভামিত হওয়ার নাম সারূগা 
অবস্থা এবং দেই সচ্চিদানন্দ পরব্রঙ্গে তন্ময় হইয় যাওয়ার নাম সাধুজ্য 
অবস্থা, যাহাকে গীতায় 
| “নুখেন তর্ধ সংস্পর্শমতান্তং সুখমনুতে ৃ 
কহ! গিয়াছে ভগবান হ্বয়ং বলিয়াছেন, অব্যভিচরিত জক্তি- 


্রন্”শব তত্ব। ২৬১ 


ঘোগের দাদা ( আঁমাকে) বর্ত প্রা হয়, “আমিই একান্তিক সুখের 
আকর”। 
“মাচ যোব্যভিচারেগ ভক্তিযোগেন সেবতে 1, 
ন গুণান্‌ মতীত্যৈতান্‌ ভূয়ায় কল্পতে ॥ 
্রহ্গণোহি প্রতিষ্ঠামমৃত স্তাব্যয়ুহ্য চ। 
শাশ্বতন্ত চ ধর্মন্ত সুথ্তৈ কান্তি কম্তচ ॥৮ 
বীতা ।১৪।২৬।২৭। 


এই অবস্থায় অত্যন্ত বঙ্গানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 

শিষ্য।__মহানুভব ! তবে কি এই দিদ্ধান্ত হইল যে, ক্রমে সাধন! 
দ্বারা পরত্রন্গে আবার মিলিব? 

গুরু। শাস্ত্রের তাহাই উক্ত, খষিদিগের তাহাই যুক্তি, গুরুদিগের 
তাহাই পরামর্শ এবং সাধকের তাহাই ঈগ্মা। সকল শাস্ত্রে ঈশ্বরও তাহাই 
বলিয়াছেন । ধর্মেরও তাহাই ঘুখ্য উদ্দেশ্য । ধৃধাতু হইতে ধর্দের উৎপত্তি, 
ধূধাতুর অর্থ ধারণ করা, যদ্বারা মানবেরা উত্তরোত্তর আবর্তন ও 
বিবর্তন গ্রথানুদারে উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে বক্ষে তন্ময় হয়, তাহা 
ঘুই নাম বর্ম । যেধর্মে এই উদ্দেশ্ত সংদাধিত হয় না, তাহা ধর্ম নছেঃ 
তাহা ফিলনফি ব! পািত্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম নহে, ইহা 
নিশ্য়। 

শিষ্য । -_-ভাল, তবে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি সাধন! করিয়াছিলেন? 
ইার অষ্টসিন্ধি কেমনে লাভ হইল? ইনিত মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত 
হইয়া অষ্টসিদধির ক্ষমতা! গুলি দেখাইয়াছিলেন, তবে সাধনায় দিপ্ধি হয় 
কেমনে বুঝিব 1 রঘুননান রাম কোথায় তগন্তা করিয়াছিলে? তিনি ত 
ধাল্যাবন্থ। হইতেই এশীশক্তি সম্পন্ন । তাহার পরে দেখুন, মহাপ্রভু 


২৬২ ধর্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


ঠৈতন্তে কবে তপ জগে ব্রতী ছিলেন? তবে ইহাদের সিদ্ধি কোথা 
হইতে ঘটিল? ও 

গুরু ।-_শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও শ্রীচৈতন্য সন্বন্ধে যাহা পিজ্ঞাসা করি- 
য়াছ, তাহার উত্তর দিতেছি। ইহার! সাধনায় সিদ্ধিলাত করেন নাই। 
মনুষ্য হইলেই সাধনার প্রয়োজন হয়। যাহার! মনুষাতীত, তাহাদের 
সাধনের আবশ্যকতা কোথায়? স্বয়ং পূর্ণব্হ্ম ভগবান লোকশিক্ষার জন্য 
মনুষারপে রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই 
সকল নামও বর্গ শব্দের অর্থবাচক, স্থৃতরাং বুঝিতে হইবে, স্বতঃসিদ্ধ 
পরত্রহ্গ মথুর!, অযোধা। ও নবদ্বীপে দর্শন দিয়াছিলেন। 

শিষ্য ।_-প্রভো! আপনি ইতিপূর্বে বলিয়াছেন, মনুষ্য ঈশ্বর নহে 
এবং ঈশ্বরও মনুষ্য নহেন। 

গুরু।--এখনও তাহাই বলিতেছি, এবং চিরকাল তাহাই বলিব । 
ঈশ্বর ঈশ্বরত্ব পরিত্যাগ পূর্বক মানবন্ব গ্রহণ করিয়! মানুষ হয়েন নাই, 
তিনি চিরস্থায়ী_-নিত্যস্থায়ী অক্ষয় ঈশ্বর, তখনও ঈশ্বর ছিলেন; এখন ৪ 
ঈশ্বর আছেন,কেবল মানুষের আরুতিতে আসিয়াছিলেন। রাজারা কখন 
কখন ছন্সবেশে দীনহীন কাঙ্গালীর মত স্বরাজ্য দেখিতে যান, তাহাদের 
ছন্মবেশ দেখিয়া কাঙ্গাল বলিয়। ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই কি 
তাহার। দীনহীন ? ভগবান স্বকার্ধ্য সাধনার্থ মন্ুষ হইয়াছিলেন বলিয়। 
তিনি মানুষ নহেন। ঈশ্বর ঈশ্বর হুইয়াও মানুষ হইতে পারেন, ইচ্ছ। 
করিলে সকলই হইতে পারেন, ইচ্ছা! কদিলে গুরু হইতে লঘু এবং লঘু 
হইতে গুরু, সুক্ষ হইতে স্থল, স্থুল হইতে শৃক্ষম ইত্যাদি ক্ষমতা দেখাইতে 
পারেন। এতক্ষণে অষ্টসিদ্ির মানে বুঝিলে কি? অনিমা লঘিমাদির 
অর্থ এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে কি? | 

শিষ্য ।--তাহ! হইলে বুঝিলাম, ঈশ্বর দর্ব-শক্কিমান।.. ও 


এব্র্ম* শব তত্ব ॥ ২৬৩. 


গুরু ।--তাহাই যথেষ্ট নহে, তিনি সর্ব-শক্তিমান, সর্ব বি্মমান, 
সর্বন্ঞ, হ্যা়বান এবং নিত্য। তিনি হি হ্যায়ের উপর তাহার 
দয়! গ্রতিষিত। 

শিষা ।-শ্রীকৃ্ণ ও শ্রীরামচন্ত্র প্রভৃতি শ্বতঃসিদ্ধ ছিলেন বৃঝিলাম, 
কিন্তু যোগীগ্ণণ সাধনবলে অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলে কি অবস্থায় উপনীত 
হয়েন? 

গুরু।--তুমি লোকের মুখে শুনিয়া! থাকিবে, অনেক নন্নাসী পারদ 
(পারা) নামক ধাতুতে লতা বিশেষের রপ মিশ্রিত করিয়া সুবর্ণ প্রস্তুত 
করে। কথা সত্য হউক আর মিথ্য/ হউক, এম্থলে সত্য বলিয়াই 
স্বীকার করিয়! লওয়া যাউক। মনে কর, এক তোলা পার! লইয়। 
ধদ্দ কোনও দন্নাপী এক তোলা স্থৃবর্ধ প্রস্তুত করে এবং এ সুবর্ণ শত 
বার অগ্নিতে দাহন করিয়াও যদি প্রকৃত সোণ! বলিয়। গ্রমানীত হয় 
এবং কষ্টি প্রস্তরে শতবার ঘর্ষণ করিয়াও যদি গ্রক্কত স্ত্ববর্ণ প্রমাণীত হয় 
এবং স্বর্ণের যাহ! গুণ ও বর্ণ তৎসমুদয়ই ইহাতে বর্তমান থাকে, মোট 
কথায়_যদি এ পার! প্রকৃতই স্ুবর্ণে পরিণত হয়, তাহ! হইলে ইহাকে 
পারদ বলিবে কি স্থৃবর্ণ বলিবে? 

শিষ্য ।--ম্বর্ই বলিব, কারণ ইহ! আর পারদ নহে; পারদের 
বর্ণ, গুণ, দোষ, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি ইহাতে কিছুই ধর্তমান 
নাই, সুতরাং ইহা! সুবর্ণ । 

গুরু ।--তাহ! লইলে অগ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত মন্ুধাকে আর মনুষ্য বলিতে 
পারিবে না । তিনি মন্ৃষ্যাতীত) মহামতি যিশুধৃষ্ট ধর প্রাণ মহাবীর 
মহম্মদ ইহার! এই শ্রেণীর মহাপুরুষ । | 

শিষ্য ।-_অষ্টদিত্ধ বুঝিলাম; বুঝিলাম, ভগবান ইচ্ছা করিলে 
কল প্রকারের রূপ ও বর্ণ ধারণ করিতে পারেন, তাহা যদি না পারেন, 


২৬৪ ধর্্মানন্দ-প্রবন্থাবলী । 


তাহাকে সর্বশক্তিমান বলিবার অধিকাঁর কোথায়? তিনি ৫টি পারেন 
আর ৪টি পারেন না, অথবা ৩টা পারেন আর একটি পারেন না, এরূপ 
নহেন, তিনি সকল বিষয়েই সমর্থ, তিনি সর্বশক্কিমান। সর্বশবের 
অর্থ__সমুদয়, 001120100--কিছুই বাদ নাই। তাহা হইলে তিনি 
শরীরী হইতে পারেন-_মান্ুষের আকার ধারণ করিতে পারেন। যদি 
সকল কাধ্যেই তিনি সক্ষম, কেবল মানুষের আকার ধারণে অক্ষম, 
তাহা হইলে তাহাকে সর্বশক্তিমান বল! যায় না। অতএব ঈশ্বরের 
মানবদেহ ধারণ করা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কিন্তু কথা এই ষে, মানুষের 
আকার ধারণ করেন কেন? 

গুরু__বাঁঘের সঙ্গে মিলিতে গেলে বাঘ হইতে হয়, শৃগালের সঙ্গে 
মিশিতে গেলে শৃগাল হইতে হয়, মানুষের সঙ্গে মিশিতে গেলে মান্য 
'হইতে হয়, নতুবা তিনি মিশিবেন কেমনে ? মাগুষের শিক্ষার জন্য, 
ভগ্মবানের মনুষ্যাকারে অবতার হওয়ার 'প্রয়েজন। এই জন্য অষ্ট- 
পিদ্ধির ক্ষমতা দেখান । স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অথবা একত্রে তাহার 
গুণাধলী, প্রয়োজন বশতঃ, প্রতিভাষিত হইয়া! থাকে। অষ্টপিদ্ধির 
কথাটা তোমাকে আর একটু বুঝাই অদ্াকার কথোপকথন বন্ধ 
রাখিব। যোগীরা যোগবলে অতি সুক্ম বা লঘু দেহ ধারণ পূর্বক 
গমনাগমন করিতে পারেন, নান দেশের নানা গ্রন্থে এরূপ ভূর ভূরি 
প্রমাণ আছে। এ সকল প্রত্যক্ষ সত্য কথা। ষোগীর! সাধনবলে 
যখন যাহ! ইচ্ছা করেন, তাহ! আরব্য উপন্তাসের আশ্চর্য্য প্রদ্দীপের উপ- 
কথার ন্তায় তন্ুহূর্তেই প্রাপ্ত হয়েন এবং ইচ্ছা করিলে যথা ই তথায় 
প্রকাশ বা অপ্রকাশ্য ভাবে গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়েন। অইমিদ্ধি 
যাহাদের লাভ হইয়াছে, তাহাদের এমন ক্ষমতাও আছে যে, তাহার] 
গুণীর গুণ, বিক্রমীর বীরত্ব, পঙ্ডিতের পাতিত্য, সুন্দরের সৌন্দর্য] 
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ক 


প্রভৃতি মুইর্ড মধ্যে হরণ করিয়া লইতে পারেন। ইহার নাম মহিমা. 
সিদ্ধি। রামায়ণ পাঠ করিলে জবনিবে, বালীরাজা মহাসিদ্ধ ছিল, 
তাহাতেই শ্রীরামচন্জ্র ইহাকে গোপনে নিধন করিয়াছিলেন। যোগীরা 
সকলের উপরে প্রতূত্ব করিতে পারেন, যত বড় বীর বা যততবড় হিং্রক 
ব৷ অপকারী হউক না, যোগীর! তাহাকে বশীভূত করিতে পারেন এবং 
বশীভূত করিয়া ছায়ার স্ায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইতে ও ফিরাইতে পারেন। 
যোগীগণ দিদ্ধিবলে কর্ম্মেন্দ্রয় সমূহকে প্রকীর্ণ বা সংকীর্ণ করিবার 
ক্ষমতা রাখেন। অন্য এই পর্য্যন্ত রহিল, আগামী কল্য আবার শুনিও। 


চতুর্থ দিবন। 


শিষ্য ।--প্রভো ! অবতারের কথ! গত কল্য গুনিয়াছি। বর্গ 
(ঈশ্বর) অবতার হয়েন, ইহা শ্বীকার করি। কিন্তু তাহায় মনয্যুশরীর 
ধারণের অন্য হেতু আছে কি? 

গুরু ।__ঈশ্বর এত পবিত্র, এত জ্যোতির্ময়, এত আননান্বরূপ, 
এত মহান, এবং এত অনির্বচনীয় ক্ষমতা ও গুণ সম্পন্ন যে, অপবিত্র 
ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন, হীনতেজ, মূঢ় মানব তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারে 
ন। এবং তিনি দেখ! দিলেও দেখিতে পারে না | মহাক্ক হুর্্য কিম্বা প্রজ- 
লিত ভূতাশনের দিকে ঢাহিয়। থাক! মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে 
সেই হৃধ্যের ৃর্ধ্যকে, হুতাশনের ছতাশনকে, জ্যোতির জ্যোতিকে 
কেমনে দেখিতে পার? তিনি সেই মূর্তি যখনই দেখা ইয়াছেন, তখনই 
জগত কম্পিত হইয়াছে । অর্জুন ক্ষত্রিয়াধিক ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি 
এত বড় বীর, এত বড় যোদ্ধ! এবং এত বড় বোদ্ধ! ইইয়াও শ্রীকঞ্ণকে 
দেখিতে পারিয়াছিলেন: কি? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বখন 
বিশ্লরূপ দেখাইলেন, তখন অজ্জুপ ভীত হইলেন, তাহার হংক্ম্প হইণ, 


২৬৬ ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবপী। 


সর্ব শরীর কাপিতে লাগিল, তিনি কাদিয়। কাদিয়! বিনীত ভাবে বলি- 
লেন প্প্রভো৷ ! দেবাদিদেব! আমারে তোমার সুন্দর নরমূর্তি দেখাও, 
আমি তিঠিতে পারিতেছি না।” পর্বতের উপরে ভগবান যখন মৃসাঁকে 
স্বয়ং জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখাইলেন, তখন মুল! (110569) কাপিতে 
লাগিলেন, চক্ষুতে আর তিনি দেখিতে পারিলেন না। অলিভ, পর্বে 
তোপরে ঈশা (খৃষ্ট) যখন পিটর প্রভৃতিকে শ্ীয় প্রশী মূর্তি দেখাইয়া- 
ছেন, তথন পিটর প্রভৃতি অবসন্ন হৃদয় হইয়া মুতের হ্যায় অচেতন 
হইয়া পড়িয়াছিপেন। (109 11209800180100. 07 01175 
17 05 61755810610) যাহা হউক, এই জন্তই মানবশরীরী 
হওয়! ঈশ্বরের আবশ্তক। ঈশরের স্বমূর্তি দেখা সহজ নহে। ভগবৎ 
গীতায় তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, “আমাকে দেখিলে ত্রিলোক কম্পিত 
হয়, আমার নররূপই দৌমা, তাহাই মানবের পক্ষে স্ুদর্শনীয়।” ততন্িন্ন 
আর এক কথ! এই ষে, মানব মাত্রই ভ্রান্ত, তাহাদের শিক্ষাও তজ্ন্য 
অনম্পূর্ণ এবং ভ্রান্ত, গ্রত্যাদিষ্ট না হইলে মানবের শিক্ষা অভ্রান্ত হয় না। 
এই সর্বশিক্ষকের শিক্ষক, সর্বগুরুর গুরু শ্রীশ্রীভগবান মানবকে স্বয়ং, 
শিক্ষা দেন) তাছার বাক্য (ব্রহ্মবাকা) শাস্ত্রে আছে বলিয়! শাস্ত্র আম।- 
দের শিক্ষক, এই জন্ত পবিত্র ও প্রয়োজনীয় বলি! পরিগণিত। গীতায় 
ভগবান বলিয়াছেন, শাস্ত্রাজ্ঞ। অমান্ত করিলে কেহই সুখ বা উতর! 
গতি ব৷ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। 
“যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্যঞজ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
নস নিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাং গতিং ॥+ 

শিষা ।--এখন বুঝিলাম, ব্রদ্ধে (ঈশ্বরে) অষ্টমিদ্ধির সমুদয়ই 
আছে, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বজ্ঞ ্যায়বান, 
পবিভ্রতম, স্বতঃসিন্ধ ইত্যাদি। তাহার সমুদয়ই পবৃদ্ধি”) তিনি প্রক্কো- 


ব্রহ্মশব তত্ব । ২৬৭ 


জন বশতঃ ইচ্ছা অনুসারে অণু বা লঘু হইলেও অধুত্বে বা লঘু 
তাহার হাস বাক্ষয় নাই। পাণিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহ সত্য-_ 
দ্ৃহিবৃদ্ধৌ”। 

গুরু ।_ঈশ্বরকে এখন কি প্রকার বুঝিলে? তিনি সকর্দ্রী কি 
ক্রিয়! বিহীন? তিনি মগ্ুণ কি নিণণ? 

শিষা।--তিনি কন্মী হইয়াও কর্মরহিত ; প্ইচ্ছ” হইয়াও ইচ্ছা] 
বা কামনা রহিত, তিনি পদ্মপত্রের বারির স্ঠায় নিশ্লিপ্ত। 

গুরু ।_ঈশ্বর সগ্তণ কি নিগুণ? 

শিষ্য ।--প্রভে। ! আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ঈশ্বর সাকার 
কি নিরাকার? 

গুরু ।_-সগুণ কি নিগুণ, ইহার উত্তর দ্বিলেই সাকার কি নিরা- 
কার তাহ! বুঝা যায়। 

শিষ্য ।-_তিনি সগুগ এবং নিগুণ উভয় । তিনি সকল গুণের 
আকর ও আধার হুইয়াও গুণহীন এবং গুণাতীত হইয়াও সগুণী। 
তিনি অদৃশ্য হইয়াও দৃশ্ঠ, নিগুণ হইয়াও সপ্তগ। দিবাচক্ষু 
প্রাপ্ত পুরুষের নিকটে তিনি 'দৃষ্ট'। ঈর সাকার এবং নিরাকার 
উভয়ই, তিনি নিরাকার, অতীরিক্ত্রিয় এবং নিগুণ হইয়াও সগুণে 
শরীর ধারণ করেন বলিন্না “সাকার” 

গুরু ।_-বৎস! অতি সত্য কথ! বলিয়াছ। তিনি সত্য সত্যই 
সাকার এবং নিরাকার উভয়ই। 

“অব্যক্ত ব্ক্তরূপায় নিগুণায় গুণাত্মনে।” 

অর্থাৎ_তিনি (ঈশ্বর) বাক্তও বটেন অব্যক্ত ও বটেন, 
গিগুণও বটেন এবং গুণযুজ্জও বটেন। তেলে অলে একত্রে থাকে, 
কিন্তু মিশে না, তিনি সেইরূপ নিপিপ্ত | | 


২৬৮ ধঙ্মীনন্ন-প্রবন্ধাবলী | 


“চিন্তায়! প্রেমেয়ায় ব্রহ্ধণে সগ্ুণায় ৮। 
নিগুণায় জগদ্বীজ-রূপাম ভাশ্বতে নমঃ» 

বন! এখন বল দেখি ঈশ্বরকে কেবল নিরাকার বলিয়! স্বীকার 
করা এবং সাকার ঘলিয়। অস্বীকার কর। অন্যায় কিনা? 

শিষ্য ।__ইহা! যে অত্যন্ত অন্যায়, তাহা স্বীকার করি। কেবল 
নিরাকার বলিলে, ঈশ্বরের অষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ন স্বীকার করা হইল না, 
তাহা হইলে “ব্রহ্ম” ব্রদ্ধ রহিলেন না, অসম্পূর্ন ঈশ্বরকে স্বীকার কর! 
হইল এবং ব্রহ্ম শবের প্রকৃত অর্থবোঁধ হইল মা1। তষে এ কথ৷ বল! 
যায়, ঈশ্বর নিরাকার কিন্তু সাকার হয়েন। বেদে তিনি বলিয়াছেন, 
“আমি এক, কিন্তু ইচ্ছা করিলে বহু হইতে পারি”, গীতায় তিনি বলিয়া- 
ছেন, “যুগে যুগে লোকশিক্ষা, ধর্মস্থাপন ও অধর্শের বিনাশ জন্ত আমি 
সাকার হই ।*, 

শুরু ।-__ব্রন্মশব্ের অর্থ বুঝিলে ব্রদ্ষকে কেবল দিরাকাঁর বা কেবল 
নিপুণ বলিয়। কেহ সন্তষ্ট হইতে পারে নলা। বিজ্ঞানের কথ। তুলিয়াও 
ইহ! প্রমাণ কর! যাইতে পারে, কিন্তু সে কথ। এখন তুলিব না। ব্রন্ধ, 
শব্দ ধাহাৰা ব্যবহার করেন, তাহারা ঈশ্বরকে কেবল নিগুণ ও কেবল 
নিরাকার বলিলে, ব্র্ম শঘদের ভূল অর্থ করেন। ব্রহ্ম শব্দ ছাড়িয়া 
দিয় ঈশ্বর বা ভগবান শব ব্যবহার করিলেও সেই সাঁকারত্ব এবং 
হ্বগুণত্ব আমিয়! পড়িতেছে, ব্রহ্ম শব্ষের কেবল নিগু'ণ ঈশ্বরবোধক 
অর্থ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বাঁকী কথ কল্য শুনাইব। 


পঞ্চম দিবন। 


শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া গুরু বলিলেন, বৎস! বঙ্গশব্ষ এবং 
ভৎন্পর্কে নান। বিষয়ের নান! কথ! তোমাকে ইতিপূর্বে শুনাইয়াছি, 
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অগ্য বাকী কথাগুলি গুনাইয়! বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিয়া দিব। 
বন্ধ শব্দের অর্থ করিতে গিয়! আমি তোমাকে অন্তান্ত অনেক কথ! 
বলিয়াছি এবং অদ্য আরও অনেক কথা বলিব) আনুষঙ্গিক কথাগুলি 
মূল বিষয়ের সহায়ক বলিয়া, অনিচ্ছা এবং অনবকাশ সত্বেও উল্লেখ 
করিয়াছি; মূল বিষয়টি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এই কথা 
গুলি হিতকর হুইতে পারিবে বলিয়৷ আমার ভরসা! আছে। গীতার 
দশম অধায়ে ৩২ শ্লেকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন,"আধ্যাত্মবিদাা! বিদ্যানাং» 
অর্থাৎ বিদ্যার মধ্যে আধাত্মিক বিদ্যাই (90171081 5০1070০) 
সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার এই বিদ্যায় স্থুমতি দেখিয়া নিরতিশর আনন্দপাত 
করিতেছি। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্‌ বলিয়াছেন | 
“উর্দধমূলং অধঃশাখং অশ্বথং প্রাহুরব্যয়ম্‌।” 
অর্থাৎ এই বিস্তৃত মায়াক্ষেত্রে সংনারবূপ অশ্বথবৃক্ষের মূল উর্দ- 

দেশে ( ঈশ্বরে ) স্থিত, সেই মূলকে বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার; 
তথাপি নিরাশ হওয়া উচিত নহে, ভগবান যাহা শ্য়ং কছিতেছেন, তাহ! 
শ্রবণ কর। 
অশ্বথমেনং সুবিরূঢ মূল- 
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা | 
ততঃ পদ্ং তৎ পরিমাগিতব্যং 
যশ্মিন গত্বা। ন নিবর্তৃন্তি ভূয়ঃ। 
তমেবাদ্যং পুরুষং গ্রপদ্ে 
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী। 

 জ্ঞানক্বপ শ্্্ধারা এই মুলকে ছেদন করা যায় অর্থাৎ এই মূলের 
অনান্তরস্থ পদার্থ (ব্রহ্ম হত) বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং “সেই অবার 
হন্ধপদ অবশই জ্ঞান-সহযোগে অহ্মন্ধান ঘারা বুঝিতে পারব", এইরূপ 


৪ 


২৭৪ ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আধ্যাত্মিক-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; আধ্যাত্ম- 
বিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই এইরূপ দু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারা যায়। 
মোক্ষদাধন জন্য (ঞুবের ন্যায়, প্রহ্লাদের স্তায়) এইরূপ প্রতিজ্ঞা, 
এইরূপ অধ্যবসায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রতিজ্ঞার পরিণাম-__ 
মুক্তি । এইরূপ অধ্যবসায়ে সাষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, সালোক্য অথবা 
সাধুজ্য মুক্তিলাভে সক্ষম হওয়! যায়। সেই মুক্তিপদ--ঞেই অব্যয় 
পরমধাম-_অত্যন্ত পবিজ্র, অত্যন্ত সুথকর ; সেই অনুপম এবং পরমা- 
ননদদায়ক ব্হ্গপদে গৌছিতে পারিলে এই মায়াময় কল্মষিত এবং কষ্ট" 
কর ভবজন্ম হইতে মুক্ত হওয়! যাঁয়। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন,-- 
ন তভীয়ময়তে হৃর্ষ্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদগত্ব। ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
(গীতা, ১৫ অ,৬ শ্লোক) 
বদ! এখন বুঝিলে কি আধ্যাত্সিকী বিদ্য। সকল বিদ্যার সকল 
জ্ঞানের, কল সুখের আকর) ইহারই অন্ুণীণনে, ইহারই সহায়তায়, 
মুক্তিলাত কর! জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত। ঈশ্বর করুন, শাস্ত্রে ধর্মে, 
্রহ্মজ্ঞানে তোমার স্ুগ্রবৃত্তি আরও বদ্ধিতা হউক। 
শিষ্য। গ্রভো! যাহ! আজ্ঞ। করিলেন, তাহ! বুঝিলাম, কিন্ত 
চঞ্চলতায় অনেক সময় লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়। পড়ি। 
গুরু ।_বতদ! মহাবীর অজ্জুনও শ্রীরু্ণকে বলিয়াছিলেন,-- 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদঢুম। 


তন্তাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব সৃদুফরম্‌ ॥ 
(গীতা, ৬ষ্ঠ অ) 


মহাসাধু পল এত বড় সন্নাঁপী হুইয়াও বলিয়াছিলেন,_- 
০15 50116 5 ৮111108) 996 005 1950) 15 8521 ঁ 
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মহামতি মহন্মদ বলিয়। গিয়াছেন, "মিন্সর্রিল্‌ বাসোনাশিল্‌ 
থন্যান”। ধর প্রাণ যীশুববীষ্ট এত খড় জিতেন্ত্রিয় হটয়াও এই বলিয়! 
কাদিয়াছিলেন "1211 1211 [2109 99102010101 অতএব তোমার 
মন যে সময়ে সময়ে চঞ্চল হইয়। থাকে, একথা শুনিয়। আমি আশ্রর্য্য 
বোধ করিলাম না। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার গ্রমাথী মন ক্রমে ক্রমে 
আয়ত্ব হুইয়। বায়। 

শিষ্য ।--তপত্তা দ্বারা মনকে আয়ত্ব করা যায় কি? 

গুরু ।--তপন্ত। বা ধ্যান দ্বারা মনকে আয়ত্ব করা যায়। মন আয়ত্ব 
করিলেই, মনকে জয় করিতে পারিলেই, ত্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে 
পার, কিন্তু অনর্থক শরীরকে কষ্ট দেওয়া তপস্ত! নহে, এরূপ তগস্ত| 
আন্মুরিক তগস্তা। গীতার সপ্রদশ অধ্যায়ের ৫মও ৬ষঠ শ্লোক পড়িয়া! দেখ। 
উক্ত অধ্যায়ের ১৪ এবং ১৬ গ্লোকের অর্থ বুঝিবাঁর চেষ্ট] কর। ধ্যান- 
শীল হওয়াগ্রত্যেক আধ্যাত্মিকবিদ্যার অন্গণীলনকারীর পক্ষে সর্বতো* 
ভাবে আবশ্তক। মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানের বিশেষ গুণাদি 
বর্ণিত আছে। কিন্তু উগ্র তপন্তা, তীর বৈরাগ্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান 
ভিন্ন মনকে জয় করা অথবা! ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হওয়া অনস্তব। সাধনা 
ছেলে খেলার জিনিস নয় অথবা বক্তার ব্তৃত| নহে; উগ্র তপন্তার 
প্রয়োজন। মনু মহারাজ লিখিয়াছেন,_- 

“তপমশ্রনৈশ্চাগ্রেঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্‌।” 

ঈশ্বর আমাদের হৃদয়েই আছেন, কেবল লাধনার আবশ্তক। 
(কবল পুথি পড়িয়া, থবরের কাগজ পড়িয়া বা লিখিয়া অথবা! লেক্চর 
দিয় বেড়াইলে তপস্ত! হয় না, ক্রিয়া চাই 01200০91 কিছু কর! 
চাই, কেবল মুখ-ভারতী হইলে চলিবে না। 

»*:. ঈশ্বরঃ মর্বভূতানাং হদেশে তিষ্ঠতি 1” 
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ভোগ, বিলাস, ইন্জিয়লালগা গ্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে) 
প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃততিমার্সে গ্রমংথী মনকে আনিতে হইবে; অনেক 
অধ্যবসায়, অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগস্থীকার সহ্হ করিলে তবে হদয়- 
স্থিত ঈশ্বরের তপস্তা হয় ; *প্রবৃত্তিমার্গেও থাকিব আর ত্রহ্ষপদও প্রাপ্তি 
হইবে””, একুপ সিদ্ধান্ত কর! নিতান্ত মুর্খের কথা । 0০ ৪00 11210 
1001 ০2.0001100 56৮50 105911161. গ্রাম”? ও “কাম” একত্রে 
থাকিতে পারে না। সর্ধতোভাবে মেই পরমব্রদ্ষে আত্মদমর্পণ করিতে 
হইবে। 

”গতমেব শরণং গচ্ছ সর্ধভাবেন ভারত !” 

অর্থাৎ ( প্সর্ধভাবে” ) সর্বতোভাবে আত্মনমর্পণ করা চাই, ইহার 
নাম 010091001092081 50116107061, পারস্ত কবি সেখ সাদি মহাশয়ও 
তাহাই বলিয়াছেন,-- 

সোপর্দম্‌ বো তো মায়ে খেশ রা। 
তু দানী হেশাবে কম্‌ ও বেশরা ॥ 
(গোলেস্ত। ) 

এইরূপ আত্মসমর্পণ ছ্বারা ব্রদ্ষপদ প্রাপ্তি হয়, ইহ! নিশ্চয় এবং 
ইহাই ভক্ঞের প্রতি ভগবানের প্রতিজ্ঞাবাক্য। গীতায় ভগবান বলিয়া, 
ছেন, "ইহা সত্য বাক্য, আমি সত্য (প্রতিজ্ঞা) করিয়া ইহা! বলিলাম" । 

মামবৈষ্যপি সতং তে প্রতিজানে প্রিয়োদি মে। 

বাইবেলের ভক্কেরাও তাহাই বিশ্বাস করেন, উশ্বর তাহাদের 
নিকটেও এই প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন এবং বিদেশীয় তক্তের! ঈশ্বরের এই 
প্রতিজ্ঞান্ন বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, কারণ "041 090 ০9711101116” 
(8791০) অথাৎ ঈশ্বর সতত সত্যবাদী । যাহা হউক, বদ! এক্ষণে 
বঙ্গশব সত্বন্ধে আরও কিছু শুনাইতেছি। বেদান্ত হুত্ধে পড়া! যায়_ 
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যতো! বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে 
যেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্রযস্তাভিনংবিশস্তি 
তদ্িজিজ্ঞানম্ব তদ্‌ ব্র্ধ। 
গীতার অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীকুষ্ককে অর্জুন জিজ্ঞাস! করিতে. 
ছেন, “কিন্তদ্‌ ব্রহ্ম”? অর্থাৎ ব্রহ্ম কি? এ অধ্যায়ের তৃতীয় গ্লোকে 
ভগবান উত্তর দিতেছেন--ণঅক্ষরং পরমং ব্রহ্ম 1” 
শিষ্য ।-_মহান্ভব ! “অক্ষর” শবের অর্থকি? 
গুরু ।--তাহ! বিস্তৃততাবে তোমাকে বুঝাইব। এক্ষণে সংক্ষেপে 
কিছু বলয় রাখি। 
কবিং পুরাণ মনুশাদিতার 
মণোরণীয়াং নমনুম্মরেদ্যঃ। 
সর্বন্ত ধাতারমচিন্তযরূপ 
মাদদিত্যবর্থ তমন পরস্তাৎ ॥ 
অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, সমস্ত জগতের নিযন্তা এবং অণু 
ইইতেও অণু, সমস্ত জগতের 'বিধাতা, অচিন্তনীয় আদিত্য এবং প্রকৃতির 
পরে অবস্থিত, তিনিই পরম বরন্ধ। | | 
শিষ্য ।-_-গুরো! আপনি শ্রীমত্ভগবৎগীতা। হইতে পুনঃ পুনঃ 
ঞ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। গীত! আপনার খুব প্রিয় দেখিতেছি। 
গুরো। বৎস! শ্রীমত্ভগবৎগীতা কাহার না প্রিয়? এই গীতা 
নকল গুণের গুধমণি, নকল রসের ভাখার এবং মকল জানের মহা 
বিদ্তালয়। এই" সংসার-সাগর পার করিতে শ্রীমত্ভগবৎগীতা তরণীন্বরূপ। 
ংসারসাগরং ঘোরং তর্ত মিচ্ছুতি যো নরঃ। 
গীতা নাবং সমানাদ্য পারং যাঁতি নুখেন সঃ। 
জর্দমপ আচার্য বুলো! বধিয়াছেন,-- 
১৮ 
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কিন্তু দ্ুঃখের বিষয় এই যে, বাইবেল নামক পবিত্র গ্রন্থকে সুন্দর- 
রূপে ও প্রকৃতরূপে বুঝিবার ও বুঝাইবাঁর জন্য যেমন এ পর্যাস্ত একজন 
পাদ্রীর৪ জন্ম হয় নাই, শ্রীশ্রীমংভগবৎগীতা বুঝিবার ও বুঝাইব।র 
জন্য একজনও লোক এখানকার কালে জন্মে নাই। কুষ্ণকুপা ন! 
হইলে কি কৃষ্ণকথা বুঝা যায়? কৃষ্ণকে না বুঝিলে কি গীত। বুঝ যায়?, 


"কৃষ্ণ জানাতি বৈ সম্যক, কিঞ্চিৎ কুস্তীমুতঃ1” 


কৃুষণই সমগ্র গীতা জানেন ও বুঝেন, কুস্তীন্্ত কিক্িৎমাত্র জানি- 
য়াছেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন-- | 
.. শ্বীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুন্তমং 
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে মোক্ষমবায়ং |. 


সুতরাং গীতা! আমাদের কাছে প্রিয়তম ও পবিভ্রতম না হইবে 
কেন? আমার উপদেশ এই যে, তোমর] নিত্য গীত। পাঠ কর ও 
বুঝিতে চেষ্। কর। রা ক এ টি 
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শিষ্য ।__মহানগতব ! এক্ষণে "অক্ষর" শবের অর্থ বলিতে আরম্ত 
করুন। | 
গুরু ।_-অক্ষর শবের অর্থ ও, ইহাকে প্রণব বলে, ইহাই ত্রাঙ্গ- 
ণের প্রন্কত গায়ত্রী, ইহাই ভূঃ তৃবঃ ম্বঃ, ইহাই পরবদ্ধ। ইহাতে 
তিনটি বর্ণ আছে, অ রি ম্‌। 
অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্ মকারঞ্জ গ্রজাপ(তিঃ। 
বেদত্রয়া মির ছুহডূর্তবঃ স্বরিতীতি চ।॥ 
( মনুনংহিতা, ২য় অধ্যায়।) 
এই জন্ত মন্ত্র মহারাজ! বলিয়াছেন," 
একাক্ষরং পরং বর্গ । 
( মন্মংহিতা, ২য় অ,৮৩ শ্রোক।) 
অ, উ, ম মিলিত হইয়া ও' প্‌ নিপন্ন হয়, এই জন্ত এই তিনটি 
ব্ঙ্ধ। মনু কহিয়াছেন,- 
“ত্র্যক্ষরং ব্রঙ্দ |” 
(মনু) ১১ অ, ২৬৬ শ্লোক ) 
গীন্তায় ভগবান থলিয়াছেন, "গিরামন্ম্যেকমক্ষরং” অর্থাৎ প্বাকোর 
মধ্যে আমি (ব্রহ্ম) অক্ষর (প্রণব -ও'কার )।” এই জন্য আর এক 
স্থানে বলিয়াছেন, প্সর্ববেদেষু প্রণবঃ (ওষ্কার)।” গীতার নবম 
অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে বলিতেছেন, “বেদ্যং পবিভ্রমোস্কার” অর্থাৎ এক 
মাত্র আমিই ( পরমবদ্গ) বেদ (জানিবার ও বুঝিধার বস্ত্) আমিই 
ও'কার |” * বেদের ব্রাঙ্দণতাগে বেদান্তে ও স্থৃতিতে এই প্রগব বা! 
ও'কার ও'তৎসৎ রূপেও বিদ্যমান আছে। গীতায় (১ম অ, ৩৫ গ্লেক) 
ঈশ্বর বলিয়াছেন, “্ছনের মধ্যে আমি গায়ত্রী ।” | 
শিষ্য ।-মহানুতব ! এই অ উ ম বর্ত্য়ের অর্থ কি? 
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গুরু। বংস। তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এই তিনটি অক্ষরকে 
ভাগ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। অ অর্থে ব্রহ্মা, উ অর্থে বিষ এবং ম 
অর্থে মহাদেব (মৃহেশ্বর)। ূ 

শিষ্য ।--ইহাতে 'ব্রদ্ধ' কেমনে বুঝিব ? ইহাতে ব্রদ্ধা, বিষ) ও 
মহেশ্বর বুঝিলাম, ব্রহ্ম বুঝিলাম কৈ? 

গুরু। ইহাই ব্রহ্ম; তোমাকে ইহা ভাগ করিয়া বুঝাইতেছি। 
মনুমংহিতায় ১ম অধ্যায়ে ব্রঙ্গাশৰের বিস্তৃত ব্যাখা! আছে, দেখিও। 

অর্টা দূ পুরুষে লোকে বন্ধ! ইতি কীর্ত্যতে (মনু) 

শরষ্টা পুরুষই ব্রহ্গ। অর্থাৎ স্থষ্টিকর্ত। ব্রহ্মা । অ অর্থে সৃষ্টিকর্তা (ব্রহ্মা) 
বুঝায়, গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে ভগবান কহিয়াছেন, 
*অক্ষরানাম অকাঁরোন্মি” অর্থাৎ “আমি (ঈশ্বর) অক্ষরের মধো অ।” 
উপরি উক্ত অর্থে বিঞ্ু অর্থাৎ পালন কর্তা এবং ম অর্থে মহেশ্বর অর্থাৎ 

ংহারকর্তা বুঝায়। 

শিষা ।__মহানভব ! ইহাতে বুঝিলাম যে, ব্রহ্ম! বিষণ ও মহাদেব 
ইন্টার! সৃষ্টি কর্তা, পালনকর্তা ও সংহার কর্তা, কিন্তু 'রন্ম' বুঝিলাম কি? 

গুরু ।-বৎস! অধীর হইও না, অধীরতাদোষেই দেশ মাটা | 
হইয়া যাইতেছে । ধর্ম কথায় খুব ধীরত। চাই ক্রমে ক্রমে ভাল করিয়। 
বুঝাইতেছি, কথা এখনও শেষ হয় নাই। 

শিষ্য।__গুরুদেব ! আমাদের অধীরতা| কপ করিয়! মার্জনা 
করুন, ইহ! যৌবনস্থলভ ব্বভাবের দোয়। 

গরু।__বুস! থুষ্টানের! বলেন, পরমেশ্বরে তিনটি শক্তি আছে-_ 

পিতা পুত্র ও পবিজ্রাত্মা। (898)০% 3০০ [3017 01১০9) সুসল- 
মানদিগের মতে এইরূপ তিনটি আছে_-তাহা! কোরাণের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে নিবিষ্ট তাহাদের নাম--আলিফ, লাম্‌, মীম! হিন্দুরের অ, 
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উ, ম অর্থাৎ ব্রহ্ধা, বিষণ, মহেষ্বর, পরমারাধা পরমেখর তিমূর্তি7710) 
অর্থাৎ তিনটি গুণের প্রকাশক রূপা 
শিষ্য। এ তিনটি গুণ কি কি? অথবা ধু তিনটি শক্তি কি কি 1 
গুরু 11190108610 1১061 1১109011০ 1১0০1, (20) 
1০90000%৩ 7০৩ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার (অথবা প্রলয় )। 
এই তিনটি গুণ ও শক্তি আছে বলিয়! তিনি বর্গ । এই জন্যই তিনি 
মর্বজ্ঞ। সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বশক্তিমান, অজ, অব্যয়, নিভা, 
ইত্যাদ্ি। বদ! এখন পাপিনির ঘেই কথা আবার স্মরণ কর__ 
“বৃহি বৃদ্ধ” | এই জন্য ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, “এই কারণে আমি 
ব্রঙ্গ” । 
পরত্রদ্ম পরংধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শ্বাশ্বতং দিব্যমাদিদেমজং বিভুং | 
আহন্তামৃষয়ঃ সব্ধে দেবর্ষ নারাস্তথা। 
অসিতো দেবলো| ব্যাসঃ স্বয়খৈঃব ব্রবীষী মে॥ 
| (গীতা, ১*ম অ) 
এই শ্লোকে ভগবানকে অঞ্জুন কহিয়াছেন, “হে ঈশ্বর! তুমি যে 
প়বরহ্ষ, তাহা তুমি স্বয়ং আমাকে বলিয়াছ | শ্মত্ভগবৎগীতার 
অ্রয়োদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে লিখিত আছে-- 
অবিভক্ত ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতং। 
ভূত ভর্ভূচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিকু চ। 
অর্থাং_তৃতেষু চ অবিভক্তং (সদপি) বিভর্তং চ ইব স্থিতং 
ভূতভর্ডু (ভূতানাং পোষকং) গ্রসিঞ্ণ প্রতবিষ্ণু চ তত (ব্রহ্গ)। 
ঘর্থাং__তিনি (ব্রহ্ধ) ভূতের (সমগ্র জগতের) পোষক, তক্ষক 
(নাশক ) এবং উৎপাদক ব্রেষ্ট) রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। গীতার 


২৭৮ ধঙ্ম্মানন্ন-প্রবন্ধীবলী। 


উক্ত অধ্যায়ের ৭ হইতে ১১ শ্লোক পধ্যন্ত ব্রহ্ম জ্ঞানের লক্ষণ এবং ১২ 
হইতে ১৭ শোক পর্যন্ত ঈশ্বরের লক্ষণ সুন্দর ও স্পষ্টভাবে কথিত 
আছে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ব্রহ্গজ্ঞনীর লক্ষণ সমূহ পাঠ কর। 

শিষ্য ।--ভগবানের এই সুমধুর ব্রহ্ষণ নাম সর্ব প্রথমে কাহার 
মুখপন্ম হইতে বিনির্ণত হইয়াছিল ? 

গুরু ।--বৎস! আমাদের পিতৃপুকষ পরম পবিত্র আধ্যখষির 
শ্ীমুখারবিন্দ হইতে পর্ব প্রথমে উপনিষদ শাস্ত্রে এই মহামধুর ব্রহ্ম” নাম 
উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাঁও সতত স্মরণ রাখিও যে, বেদে যিনি 
ইন্দ্র, সাংখ্যে বিনি পুরুষ, তন্্রে যিনি প্রকৃতি, যোগশান্ত্রে যিনি পরমাত্মা, 
ভক্তিশাস্ত্রে যিনি ভগবাঁন্, উপনিষদে তিনিই ব্রন্ম। শ্রীভাগবতগ্রন্থের 
দশম অধ্যায়ের অষ্টম ও ৭৪ শ্লোকেও শ্রীবেদব্যাস এইরূপ কহিয়] 
গিয়াছেন। 

শিষ্য।--তাঁহা লইলে বুঝিলাম, সমগ্র বিশ্বংসীরের অষ্টা, পালক 
ও সংহারকের নাম বক্ষ । ইনিই পরমেশর, ঈশ্বর, ভগবান্‌, হরি, গড, 
খোদা, আলা, জেহোভ। প্রভৃতি নামে নান! স্থানে প্রখ্যাত। তিনিই 
সর্ধশ্রেষ্ঠ পুরুষ । 

গুরু ।--তিনি নিজেই তাহা! বলিয়াছেন, 

“মত্ত; পরতরং নান্তৎ কিঞ্িদিত্তি ধনঞয়”?। 

অর্থাৎ "হে অর্জন ! আমার ( ঈশ্বরের ) অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠতর কেহই 
নাই। (গীতা, ৭ম অ, সপ্তম শ্লোক।) দশম অধ্যায়ের বিংশৃতি শ্লোকে 
ঘলিতেছেন।- 

অহমাত্বা গুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয় স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ তৃতানামস্ত এব চ॥ (গীতা) 

: আর্থাংতো! গুড়াকেশ (অঙ্জুন)! মর্বভূতাশয়স্থিতঃ €(নর্ব- 


তূতানাং অন্তঃকরণে অবস্থিতঃ) আত্মা অহং ভূতানাং আদি (জন্ম) মধ্াং 
(স্থিতিঃ) অন্তঃ ( প্রলয়ঃ ) চ অহং এন । 
শিষ্য ।--মহানুভব ! বান্তবিকই এই বক্ষপদ পরম পবিত্র ও পরম 
স্থকর, কিন্তু এই পবিত্র ব্রক্মলোকে কে যাইতে সক্ষম? 
গুরু। আমি তোমার এই নৃতন প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য 
এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই ) ব্রঙ্গণব্ধ বুঝান আমার উদ্দেগ্ত, বঙ্গ- 
প্রাপ্তি বুঝান আমার উদ্দেশ্ত নহে। তথাপি তোমাকে এ বিষয়ে অনেক 
কথা শুনাইয়াছি। তোমার অন্থুরোধে আরও কিছু শুনাইব। মনত 
মহারাজা কহিয়াছেন--- 
“গুরু শুশষয়া ত্বেব বরহ্মলোকং সমশ্লঘতে ॥ 
(২য় অধ্যায়, ২৩৩ শ্লোক ) 
অথণৎ--গুরুভক্তি বলে ব্রদ্ধলোক লাভ করা যায়। 
ভগবান কহিয়াছেন-__ 
যো হস্ঃস্খোস্তরারাঁম স্তথান্তর্জোতিরের যঃ। 
স যোগী ব্রহ্গনির্বাণং রদ্ষভূতোধিগচ্ছতি ॥ 
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণ মুষয়ঃ ক্ষীণ কলাষাঃ। 
ছিন্নদৈধা যতাত্বানঃ সর্বভূতহিতেরতাঃ ॥ 


তিনি আরও বলিতেছেন, “যাহারা ব্র্ধজ্ঞান সম্পন্ন, ব্রদ্ধই যাহা" 
দের আত্মস্বর্ূপে অবগত হইয়াছেন, যাহার! ব্ঙ্ধনিষ্ঠ, ব্রন্ষপরায়ণ, 
তাহারা সেই তত্বজ্ঞানের ছারা নিদ্ধতকলাব হইয়া ব্রঙ্লোকে গমন 
করিতে পাঁরেন ৮ (গীতা ৫ম অ, ১৭ গ্লোক)। গীতার অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের ৫১ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্যন্ত মুক্তির (ব্রহ্মলোক গমনের ) 


লক্ষণ সমূহ লেখা আছে। 


২৮০ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


শিষ্য ।--আঁপনি বলিয়াছেন, গুরুভক্তিই ব্রহ্মলোঁক গমনের প্রধান 
সহায় । বিনীত ভাবে লিজ্ঞানা করি 'গুরু কাহাকে বলে? 

গুরু ।-_তুমি ক্রমে ক্রমে নৃতন নূতন প্রশ্নের অবতারণা করিতেছ, 
অপ্রাসঙ্গিকত| দোষ বশতঃ এখানে এই প্রশ্ণের উত্তর দিব না। 

শিষ্য ।__মহানুভব !'তাপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটু সংক্ষেপে আদেশ 
করিতেই হইবে, ইহা আমার প্রার্থন1। 

গুরু ।--গুরু শকের অর্থ এবং গুরুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
বিস্তৃত ভাবে বলাই আবশ্বুক, সংক্ষিপ্ত ভাবে এ সকল বাখ্যা না করাই 
ভাল। আমি সংক্ষেপে শুনাইতে ইচ্ছা করি ন!, বিস্তৃত ভাবে বলিবাৰু 
সঈয় নাই। গীতার একটি মাত্র শ্লোক শুনাইতেছি_- 

“তদ্দিদ্ধি গ্রপিপাছেন পরিপ্রশ্নেন মেবয়া” 

অর্থাৎ «গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত ও সুঙ্রষ1! সহকারে 
তাহাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞানা করিও |” 

শিষ্য ।_মহীশয়! গুরুকে কেন জিজ্ঞান1! করিব, অপরকে কেন 
গিজ্ঞাস| করিব না? | 

গুরু ।--কারণ এই যে, 

পউপদেক্ষাত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বশিনঃ ৮ 

অর্থাৎ "গুরু ততৃদর্শা ও তত্বজ্ঞানী পুরুষ । 

শিশ্ঠু।--তত্বদর্শা ও ততজ্ঞানী কাহাকে বলে ? 

গুরু ৮ _কেবল অধ্যয়নের দ্বার! জ্ঞান জন্মিলে ততৃজ্ঞানী বলা যাঁয়। 
অধ্যাত্ব গুলিতে কাধ্যতঃ ঘিনি অভিজ্ঞ, যিনি ক্রিয়াবাঁন, তানি তত্বদরশী। 
গ্রকৃত গুকপুরুষ মধ্যে এই উভয় গুণ থাকা আবন্তক; তিনি তত্দশী 
এবং ভত্বস্ঞানী উভয়রূপে সিদ্ধ না হইলে গুরু নহেন। 

শিশ্য মহারাজ! এবিষয়ে আঁধক আর জিজ্ঞানা করিব না. 


ত্রিদ্মগশব্ তত্ব । ২৮১ 


কিন্তু, “অক্ষর” শব "ব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদক বলিয়া আপনি আমাকে 
যাহ! বুঝাইয়াছেন, তাহার একটি, দৃষ্টান্ত গ্রাপ্ত হইলে ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারি। 

গুরু--কিসের দৃষ্টান্ত? 
শিষ্য ।--গরত্রদ্কে অক্ষর” বলিয়া কি কেহ কোনও কালে স্তব 
করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে একটি দৃষ্টান্ত দ্িউন। 

গুরু ।--একটি নহে, ৪টা দৃষ্টান্ত দিতেছি, শুন। 

(১) দ্বামিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্াক্ষর এবচ। 

( গীতা ১৫ অ, ১৬ গ্সোক) 
(২) ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং | 
(গীত ১১ অ, ১৮ শ্লোক) 
(৩) যম্মাৎক্ষরম ভীতোইমক্ষরাদপি নচান্তমঃ | 
(:৫ অধ্যায়) 
ত্বমক্ষরং দদদত্তৎ পরং যৎ। 
(গীতা ১১ অ, ৩৭ শ্লোক ) 

শিষ্য ।__.এখন বুঝিলাঁম, ও" শবের অর্থ এবং বন্ধ শবের অর্থ 
এক । এখন বুঝিলাম, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী আর বেদের গ্রণব, “রন্ম” শব 
বাচক। কিন্তু এখন একটি কথা জিজ্ঞামা করি, ঈশ্বর কোথায় বলিয়া- 
ছেন তিনিই ব্রক্ধা, তিনিই বিষ এবং তিনিই শিব? 

গুরু ।__ব্ন্গ শব্ের অর্থ তোমাকে ইতিপূর্বে মন্থংহিতা হইতে 
গুনাইয়াষ্থি। মহাভারতের বুস্থানে বিশেষতঃ বনপর্বে ভগবান 
বলিয়াছেন, দ্অহং বক্ষ” জামিই ব্রন্ষা। গীঠার দশম অধ্যায়ে তিনি 
শ্মহেশ্বর?” “শঙ্কর এবং পুনরায় “মহেশ্বর" বলিয়া পরিচয় দিয়)ছেন। 
দশম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে তিনি বিছু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং 


২৮২ ধর্দ্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


দশম অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে “রাম” বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন। ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ের ২২ শ্নোকে শ্রীভগবান 'আবার প্মহেশ্বর” নামে নিজের 
বিভূতি বর্ণন। করিয়! ভক্তকে বুঝাইয়াছেন। মনু লিখিতেছেন-_ 
ব্রঙ্গ শাশ্বতম্‌ 
(১২ অ, ১৩৩ শ্লোক, মনু) 

কিন্তু তিনি ইহাঁও লিখিতেছেন যে, "এই সচ্চিবানন্দময় বন্ধ অগ্নি 
প্রজাপতি, ইন্জরিয়, প্রাণ প্রভৃতি রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং উপানিত হয়েন।* 

শিষ্য ।-_মহান্ুভব। আপনার অনুগ্রহে এখন বুঝিলীম, সেই 
সচ্চিদানন্দ শাশ্বত পরমত্রন্গ ব্রন্ারপে, স্বষ্টিশক্তি, বিষুঃরূপে পালনশক্তি 
এবং শিবরূপে সংহারশক্তি প্রকাশ করিতেছেন) তিনিই অগ্রিবূপে 
তেজ, প্রজাপতি রূপে সামর্থ্য, ইন্দ্রিয়রূপে চৈতন্য, প্রাণরূপে অবলম্বন। 
রাঁমরূপে বীর্ধ্য, প্রভৃতি প্রকাশ করিতেছেন এবং তিনিই আদি, মধ্য 
ও অন্ত। ইহাও বুঝিলাম যে, সেই পরমন্থুথকর ব্রহ্গপদ সহজে মিলে 
না, সাধন, ধ্যান, তপন্ত। প্রভৃতির 7১9০109] ক্রিয়া চাই। 

গুরু ।--বৎস! ভগবান্‌ শ্বয়ং বলিয়াছেন__ 

“নায়ং লোকোহস্তাষজ্ঞন্ত কুতোন্যঃ কুরুমন্তম | 

অর্থাৎ, অয়ং লোকঃ অযজ্ঞম্ত ( আক্রিয়াবানস্ত ) ন অন্তিঃ) কুতঃ 
জন্যঃ লোক ইত্যর্থ:।” ( গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক) অর্থাৎ যাহাদের 
কোন সাধন, ভজন, ক্রিয়া, তপস্তা, ধ্যান প্রভৃতি কিছুই নাই, হারা 
কেবল মুখ-ভারতী, যাহাদের পুস্তকে অথব! মুখে (লেক্চরে) ধর্ম, অর্থাৎ 
ঘাহাদের [712000 ক্রিয়। কিছুই নাই, তাহার! এই স্বল্প সুৎসম্পন্ন 
নুষ্যালোকেই আরাম পায় না, তবে দেবলোকাদ্দি কেমনে প্রাপ্ত 
হইতে পারে? 

শিষ্য তবে আমাদের (এই মধমদ্রিগের) গতি কি হইবে, প্রভো? 


“ব্রহ্ম”শব্দ তত্ব। ২৮৩ 


গুরু ।--পরম পবিত্র প্রাচীন বৈদিক ও বক্জ্ঞানী আর্য খবি- 
দিগের সনাতন হিন্দুধর্থ অতি উদার ভাবে আগ্ন্ত পরিপূর্ণ, ইহাতে 
সকলেরই মুক্তির পথ প্রশস্ত আছে। কর্মকাতী, জ্ঞানকা্ডী উপাসনা- 
কাণ্ডী, হোমকাত্তী, যপকাত্ী, তপকাণ্তী, ধ্যানকাণ্ডী, কীর্তনকার্ী 
সকলেরই ইহাতে মুক্তি আছে। ইহা অতি উদার ধর্্__বিশ্বজনীন ধর্ম, 
এইজন্য ইহা অতি পৃথিবীর 216 01701551581 1২91101017, যে ব্যক্তি 
মুক্তি চায়, শাশ্বত হিন্দুধর্ম তাহাকে মুক্তি দেন, যে চায় না, ভাহাকেও 
ইনি যোক্ষ দেন। 
শিষ্য ।--গ্রভো! যে চায় না, তাহাকে হিন্দুধর্ম কেমনে মুক্তি 
দিয়! থাকে? 
গুরু ।--অত্যন্ত কুকন্মাঁ, ছুরাচারী পাষগুদিগকে ও হিন্দুধর্ম অভয় 
দিয়াছেন। 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্াতবা শশ্বচ্ছান্তিং নিচ্ছতি। 
কৌন্তেয়! প্রতি জানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্ঠতি ॥ 
| (গীতা, ৯ম অ, ৩১ হোক) 
অপি চেদদি পাপিভাঃ সর্ধেভাঃ পাপকৃত্তমঃ | 
সর্বংজ্ঞা নগ্লবেনৈৰ বৃজিনং মন্তরিষ্যসি ॥ 
( গীতা ৪র্থ অ, ৩৬ শ্লোক) 
বস! তুমি এখনও যুবা, এখন৪ তোমার শিখিবার ও বুঝিবার 
অনেক সময় আছে। তুমি তোমার কর্তব্য (কর্ম) সম্পাদন করিয়! 
মানবজন্ম চরিতার্থ কর, এই কর্থেই তোমার দিদ্ধিলাত হইবে। অভ্যাস, 
বৈরাগ্য। হোমাদি এই কর্তব্যকর্্ম ্ারাই মুক্তিলাত হইবে। 
 অভ্যাসেপ্য সমর্থোদি মতকর্মপরমোতব । 
মদর্থমপি কর্ধাণি কুর্বন্‌ দিদ্ধিমবাপন্তনি ॥(গীতা,১২ অ১৭ম্লোক) 


২৮৪ . ধর্্দানন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


বৎস! পবিত্র হিন্দুধর্ম বাস্তবিকই অতি উদার সনাতম ধর্ণা। 
ইহ! কাহাকেও মুক্তিগথ হইতে স্বত্ব করে না । জগাই মাধায়ের ন্যায় 
পাপীকেও ইহা মুক্ত করিয়াছে, আর পাষাণ-পাগী অহল্যাকেও ইহ 
মোক্ষদান করিয়াছে। অতএব যে কেহ ব্রাহ্মণ হউক, ক্ষত্রিয় হউক; 
বৈশ্ত হউক, শুদ্র হউক, চগ্ডাল হউক, হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে সকলেই 
মুক্ত! বৌদ্ধ হউক, মুনলমান হউক, খৃষ্টান হউক, জৈন হউক, হিন্দু 
কাহণকেও বলে না যে, "আমারই: মুক্তি আছে, তোমার মুক্তি নাই |” 
যে একথা বলে, সে হিন্দু নহে। প্রকৃত হিন্দু বলেন, থুষ্টানই হও, 
আর মুসলমানই হও, তুমি যাহাতে আছ, তাহাতে কায়েম্‌ (পাকা- 
পোক্ত ) হুইয়া থাক, ছুই নৌকায় পা দিও না। তাহাতেই তোমার 
মুক্তি |” ভগবানের নাম ভাবগ্রাহী, তিনি ভক্তের ভাব দেখেন, 
বাহক কিছুই দেখেন না। দেখিলে, হিন্দুধর্ম কেমন বিশ্বঞ্জনীন অতি 
উদার ধর্মা--]15 101) 01015758] [২০110101। কেবল তাহাই নহে, 
এই পরব্রহ্মকে সথা ভাবে, প্রভূ ভাবে, পিতা ভাবে, স্বামী ভাবে, গুরু 
ভাথে, যে কোনও ভাবই ভক্ত ভাবুন না! কেন, ভজুন না কেন, ভগবান' 
চিরকালই ভক্তবৎসল এবং ভক্তের নিকটে বাঞ্কাকলপতরূ । দেখিলে 
কেমন বিশ্বজনীন উদ্দার ধর্ম । 1615 00 010150158] [২611101. 

শিশ্য।-_-প্রভো ! খৃষ্টান পার্রীরাও বলিয়া থাকেন, 0150801 
15 0175 0101 901%1591 101151097 অথাৎ ৃষ্ঠান ধর্দ একমাত্র 
বিশ্বন্ধনীন ধর্ম্ম। 

গুরু ।২-তাহার বলুন, ক্ষতি নাই) তুমি উপহাস বা! তাঁমাসা 
ক্ধরিও না। কোনও ধর্মকে নিন্দা বা ত্বণ1 করিও না, তাহ! ষদি কর, 
তাহ! ছইলে তোমাকে আর হিন্দু বলিব না। থৃষ্টানেরও মুক্তি আছে, 
মুনরমানেরও আছে। 


“্গশন্ধ তত্ব। ূ ২৮৫ 


শিষ্য ।--গ্রভো! যদি পাত্রিদিগের অথবা গ্রীষটীয় প্রচারকদিগের 
অযথা উক্তি সমূহের প্রতিবাদ না করি, তাহা হইলে তোর অপলাপ 
হইবে, দেশশুদ্ খ্রীষ্টান হইয়। ঘাইবে। 


গুরু তোমার কথ শুনিয়! হাসিতে ইচ্ছা হয়। দেশত্ুদ্ গ্রীষ্টান 
হওয়ার কথাটা আর ভাবিও না এবং তুলিও না। আমি নিজে এসন্ন্ধে 
কিছুই বলিব না। একথানি ইংরাজি কাগজ হইতে তোমাকে কিছু 
শুনাইতেছি। 


10০6 [01 0১৪ 50001077906 00 070 %101)6095010150, 
(8121017, 7898.) 


2116 4006 1)019015) 811 62117095 [1:010701) 10159100815 
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9৩০7 050919660 ?ি000 0১০ 01161081 [1606) 05 চা ৬ 
7362001791012, ০1001 ০6070 “5190185 [181]. 1] টম9 ৪0107 
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*1001100 0৫ 1000 09100 [1056 1960 1) (76 ০29- 
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২৮৬ ধঞ্মীনন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


86517 25 60 05 00955101110 ০06 617150121715105 [17019 
16 4009 06০17 55:0155569 1)15 11015 01101090. 17 00536 
২০109 :--৭].০6 00৩ 01775090 161151070 19৩ 019500090 69 
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95150105 011001056917095 00619 16109109109 1011080) 1905951- 
01119 91101502107 15 9801, 

আর একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন,_ 
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শিষ্য ।-হে দেব! হে গ্ুভো! হে মহান্ুবভব! আর শুনিতে 

চাই না, যথেষ্ট হইয়াছে; এখন বুঝলাম, যাহা আমার আশঙ্কা ছিল, 
তাহ! আশঙ্কা নহে। 

গুরু ।-_ত্রদ্দশব্ের পেষ কথা শুন। ইহাই পরমগুহ কথা 
খবং ভ্রন্ধশন্দের পরমগ্ডহ অর্থ উপনিষদ বলিতে ছেন,-- 

দ্রমে। বৈসঃ। সং হোবায়ং লব, ধ্বানন্দী ভবতি।* 


ত্রন্ম”শব তত্ব। ২৮৭ 


অর্থাং দেই পরম পবিত্র ব্রহ্ম রদন্বরূপ, সেই রদ পানে জীব 
সখী হয়, সেই বূস সাকার ভাঢবই পেয়। তৈলের আধার ন। 
থাকিলে তৈল থাকে না; স্নেহ, প্রণয়, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতির আধার 
আবশ্যক, সাকারে দেই আধারের পরিপুর্ণতা। সাকার উপাসনা 
অতি সহজ ও ন্ুখপাধ্য, এই উপাসনায় প্রত্যেক অণুতে, প্রত্যেক 
পরমাণুতে পরমেশ্বর প্রত্যেক হয়েন, এই আরাধনাবলে প্রহ্লাদ বলিয়া, 
ছিলে ন-.. 
ইতো নৃপিংহঃ পরতো নুণিংহঃ 
যতো যতো যামি ততো নৃদিংহঃ | 
বহি নৃসিংহ হৃদয়ে নৃমিংহ 
নৃসিংহ আদি শরণ্য গ্রপদ্ো ॥ 
ভক্তবত্ল ভগবধান্‌ (পরমরক্ম) রপশ্বরূগে সর্ধত্র পরিব্যাপ্ত-- 
1১০ রন (9100 ০£ ০০0৫ 05158065 0):০001006 006 910150156, 
এই জন্য গোপীগণ জলে, স্থলে, আকাশে, দর্পণে, বৃক্ষে, বস্ত্রে কেবল 
কৃষ্ণই দেখিয়াছিলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। পারপ্যকণি 
সেখ সাদি যখন গাছের পাত। দেখিতেন, তখনই বলিতেন,-_. 
প্বর্গে দরখ তাণে সবজ.দর্নজরে ছ'শীয়ার |” 
অর্থাৎ "পাতায় পাতায় তাহার (ঈশ্বরের) মূর্তি দেখিতে পাইতেছি/। 
মানময়া, গ্রাণময়ী, আনন্দমরী, ব্রগজুন্দরী শ্রীমতী রাধিকা, ভগবান্‌ 
শ্ীকুঞ্ণকে রদরূপেই গান করিয়াছিলেন। আর বর্তমান কালে, 
নবদীপচন্ত্র* মহাপ্রভু শ্ীগৌরাঙ্গদেবই এই রসপানে প্রমত্ত হইয়া" 
ছিলেন। এই রদপানে অত্যন্ত সুখ, কিন্তু প্রথমে অত্যন্ত ত্যাগস্বীকার 
ও অত্যন্ত নিবৃত্িধর্থের আবশ্তক। সেই নিবৃত্তিপথ অত্যন্ত দুর্গম) 
'পঞিতের দেই পথকে অতি দুর্দম বলিয়া ছিলেন।_“ছুরগমং পথ স্তৎ কবয়ো 


২৮৮ ধপ্ানন্ন-গ্রবন্ধীবলী। 


বদন্তি।* কিন্তু তথাপি ব্রন্দের সাঁকারভাবে এই রদপান পরিণামে 
গরম সুখকর । ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, “আমি অমৃত; আমি 
ধর্ম) আমি এঁকান্তিক আনন্দ” | (গীতা, ১৪ অ)। 

শিষ্য ।-তবে এখন বুঝিলাম, হিন্দুর, মুসলমানের ও থৃষ্টানের 
বর্ম (ঈশ্বর) এক । 

গুরু।_-নিঃনন্দেহ। অতএব তুমি কাহারও প্রতি ঘ্বণা বা উপহান 
করিও না। ব্রহ্গকে “এক ব্রহ্ম”? এবং ণ্পকলেরই সেই এক বর্গ” 
জানিয়া এই নশ্বর জগতে বিশ্বজনীন উদ্দার সৌহ্ৃগ্য স্থাপন কর-. 
ইহাকেই বলে [001৮6158] 13190)6110990,. জগত এই সচ্চিদাণন 
্রহ্মনামে শান্তিতে বিরাজ করুক। হিন্দুঃ মুদলমান ও শ্রীষ্টান আর 
যেন পরস্পর "আমার ঈশ্বর” “আমার ঈশ্বর” বলিয়া অভিমান ন| 
করে; কেহ কাহাকে মুক্তির পথ হইতে বিচ্যুত না করে। বৎস! 
এই ব্রহ্মকে বুঝিতে ন। পারিয়। লোকে পরম্পর বিবার্দ (বিসঘ্ধাদ করে, 
তাহাতে রজ ও তমগুণের স্থষ্টি হয় এবং পরিণামে অধর্শ্বের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । তুমি জীবের এই কল গতি অন্তঃকরণে আলোচন। 
করিয়। সর্বদ ধর্মে মনোনিবেশ করিবে। 

এতাদৃষটন্ত জীবন্ত গতীঃ শ্বেনৈব তেজমা। 
ধর্মতে। অধম তশ্চৈ ধরে দধ্যাৎ লদামনঃ ॥ 

বন! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আম স্থানান্তরে যাইবার 
জন্ত প্রস্তুত হইয়াছি। 

শিষ্য ।--দেব! আমি ভক্তিভরে আপনাকে গ্রাম বাই 
আশীর্বাদ করুন, ধর্ম কর্ণে যেন আমার মতি থাকে। 

সমাপ্ত । ছি বি | 


রি শশী শির 


গু 


রী 
কাশীদীমের সংস্কৃত ভীষাঁয় অভিজ্ঞতা 


কায়স্থ কুলোঁডৰ কবিবর কাশীদাদের কবিত্বণক্তি অথবা জীবন- 
চরিত বর্ণনা! এ প্রবন্ধের উদ্দেন্ট নহে। অমর কবি কৃত্তিবাসের 
রামায়ণের নায় কাণদামের মহাকাব্য মহাভারত বঙ্গনমাজ ও বঙ্গ" 
সাহিত্যের যে প্রভৃত কল্যাণ নাধন করিয়াছে, তাহা! বর্ণনার মম্ূ্ণ উপ- 
যুক্ত হইলেও বর্তমান প্রবন্ধে তাছার উল্লেথ করিবার বকাঁক্ষ। নাই। 
ংক্ষেপতঃ এ কথ! বল! আবশ্তক, কৃতিবামের রামায়ণ এবং কাণী 
দাসের মহাতারত বিদ্ধমান না৷ থাকিলে বঙ্গদেশ বোধ হয় তিন শত 
বদরের পশ্চাতে পতিত থাকিত। বালা।কির রামায়ণ অথবা বেদব্যামের 
মহাভারত সুশিক্ষিত লোকের নিকটে স্থুপাঠ্য হইলেও, করন শিক্ষিত 
লোক তাহ! পাঠ করিয়া! থাকেন? কিন্তু কাশীদাসের মহাভারত 
অথব! কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালার সুশিক্ষিত, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, 
অন্পশিক্ষিত নরনারীর গ্রত্যেকেরই পক্ষে অতি উপাদের ও নিতযপাঠ/ 
পুস্তক বলিয়া পরিগণিত। ব্দেশের পুরুষ ও রমণীর চরিত্রগঠন 
পক্ষে বাঙ্গাল! রামায়ণ ও বাঙ্গালা মহাভারত সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সহার- 
কের কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। বাঙ্গাণা 
ভাষা যতদিন জীবিত| থাকিবে, ততদিন এই ছুই মহাকাব্য বা্জালী 
গৃহস্থের ঘরে ঘরে ধর্মশান্ত্র ও র্মপাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে 
থাকিবে। কাব্যাংশেও কাীদাসের মহাভারত বাগ গা সাহিতামমার্ধে 
অভুলয ও অমূল্য। জলের মধ্যে যে জাহুবী, বৃক্ষের মধ্যে মেষ 
জন্বথ, বেদের মধ্যে যেমন লায়বেধ, তৃদিগের মধ্যে যেমপ কুনুযাকর, 


১৪ 


২৯০ ধন্ীনন্দ-প্রবন্থীবলী | 


বাঙ্গালা কাব্যকারদ্িগের মধ্যে তেমনি কাশীদাস এবং বাঙ্গাল! কাঁবোর 
মধ্যে কাশীদাসের তেমনি মহাভারত। লেখ কপুষ্গ বপুঞ্জ এবং সাহিত্য- 
স্ননসারখীগণ কাব্যকাঁর কাশীদাদকে গৌড়ীয় সাহিত্যপ্রাসাদের উচ্চ 
নিংহাদনে আরূঢ় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত বড় কবির যোগ্যতা 
সম্বন্ধে তাহারা যে একটি অযথা কলঙ্ক আরোপ করিয়! থাকেন, তাহারই 
যথাসাধ্য অপনোদন কর] এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত | বাঙ্গালার অনেক 
লেখক বলিয়া থাকেন,_-প্কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা ছিল 
না, তিনি মূল মহাভারতের অনুবাদে অনমর্থ ছিলেন, কেবল কথকের 
ফথকতা শুনিয়া, পাচালিকারের পাঁচালি পাঠ করিয়া মহাভারত লিখিয়! 
গিয়াছেন।৮ কি আশ্তর্য্য অবথা কথা! কি অসহনীয় অন্যায় 
দোষারোপ ! এতবড় কবি সম্বন্ধে এতবড় অসত্য ও অর্ধাচীন 
অভিমতি গ্রকাশ করিতে বাহার! সাহসী, তাহাদের সাহসের প্রশংস। 
করিবার জন্য কেহ কেহ সম্মত হইতে পাবেন, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের 
অথবা বহুদশ্শীতার প্রশংসা করিতে আমার আকাজ্ষা নাই। 
এরূপ অন্যায় কথা বালকের মুখে শোভা পাইতে পারে, সা'হত্য 
ক্ষেত্রের প্রকৃত তত্বদর্শীর মুখে ইহা কদাচ শোভা পায় না। “কাশী- 
দাস সংস্কত জানিতেন না” কেবল এইটুকু বলিয়াই তাহার! 
ক্াস্ত নহেন, পর্তনি পাচালি পাঠ করিয়া অথবা! কথকতা শুনিয়া 
মহাভারত লিখিয়াছেন*, ইহ্াও তাহাদের অতিমতির অন্ততম 
অঙ্গ! প্জর্ড বেকন লাটিন জানিতেন না,,, অথবা প্রা]! রামমোহন 
জায় পারন্ক জানিতেন না" বলা ষেমন অসতা, অন্যায় ও অযৌক্তিক, 
কবিবরু কাশীদান সন্বন্ধেও এরূপ অভিমতি প্রকাশ কর অতীব অসত্য 
এবং অতীব অন্তায়। ইহাদের এই ধারণ! ষে ত্রমাত্মিকা, ভাহাই 
প্রমাপ কৰিবার জন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা । ইহাদের এই কুসংস্কার" 


কামীদাসের সংস্কৃত ভাযায় অভিজ্ঞতা। ২৯১ 


জনিত অভিমতির উন্ন্িমালাঁয় ভাসিতে ভাসিতে অনেক অজ্ঞলোৌকে রও 
মতিত্রম ঘটিয়াছে; ইহাদের এই জ্মান্টোলনের পূর্বে কাশীদাসকে 
সকলেই সংস্কৃত ভাষায় স্ুপপ্ডিত বলিয়া বিশ্বাম করিতেন, কিন্তু এই 
অন্ঠায় সংস্কারের আন্দোলনে অনেকের মনে অযথ! সংশয়ের সৃষ্টি 
হওয়ায় কাব্যকার কাশীদাসের মর্যাদার হানি হইয়াছে । কাশীদান 
সম্বন্ধে এই ভ্রমাত্তিক! ধারণার যথাসাধ্য অপনোদন করাই এ প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্ত | নিম্নলিখিত প্রমাণপুঞজের সহায়তায় পাঠক মহাশয়গণ কবিবর 
কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ও অভিজ্ঞতার কথা সহজেই 
বুঝিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। 


প্রথম প্রমাণ । 


কাশীদাসের পূর্বের দাশরথি রায়, বপিকচন্দ্র বায়, বিদ্বাধন তট্রা- 
টার্ধা, শেখর সেন, গৌরহরি দাস প্রভৃতি পাচালিকারগণ জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। কাশীদাসের পূর্ববন্তী সময়ে কোনও পাঁচালি ছিল, এ 
্যস্ত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয় .যায় নাই, সুতরাং জিজ্ঞাস! 
করিতে হয়পকাণীদাস কোন্‌ পাচালী পড়িয়! মহাভারত লিখিয়াছিলেন?” 
হার যে সহজ, সরল ব| সুষ্পন্ণ উত্তর নাই, তাহা অনেকেই স্বীকার 
করিতে বাধ্য ।যতদিন পর্য্স্ত কাশীদাসের পূর্ববসামগ্সিক পাচালির অস্তিত্থ 
বন্ধে গ্রমাণের অভাব থাকিবে, ততদ্দিন পর্য্যন্ত “কাশীদাল পাচালি 
পড়িয়| মহাভারত লিখিয়াছেন* এ কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়! বিবেচন! 
করিতে পারি না। অনেক দিন পুর্বে" কলিকাতা রিভিউ, নামন্ছ বিখ্যাত 
ট্রমাসিক পত্রে আমার লিখিত এক প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে 
প্রমাণিত হইয়াছিল যে, “শেখর সেন কাশীদাসের জন্মগ্রহণের প্রায় ৩১ 
বংসর,পরে জন্মগ্রহণ করেন,তাহা হইলে কাশীদাসের পাচালি পাঠ করিয়া 


২৯২ ধন্নীনন্দ-প্রবন্ধাবলী। 


মহাভারত রচনা! করার কথাট| অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় 
ন!কি?% 


দিতীয় প্রমাণ। 


কাশীদাসের পূর্বে বেদব্যামের মহাভারত ভিন্ন আর কোনও 
মহাভারত ছিল ন।। বাঙ্গাল! ভাষায় তখন আর কেহ মহাভারত 
অনুবাদ অথব! প্রণয়ন করেন নাই। কাশীদামের পূর্বে মহাভারতীয় 
সাহিত্য বা মহাভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গাল! ভাষায় কোনও গ্রন্থ 
ছিল ন। এখন জিজ্ঞান্ত এই, যে কথকের মুখে কাশীদাম মহাভারত 
শুনিয়াছিলেন, মেই কথক ঠাকুর অবশ্তই কোনও একট গ্রন্থের 
আশ্রয় লইয়া! কথকত। ব্যবসা! চালাইতেন, কিন্তু সে গ্রন্থথানার নাম 
কি? তাহ! অবশ্ঠই বাঙ্গাল গ্রন্থ হইতে পারে না, কারণ সে সময়ে 
বাঙ্গাল! ভাষায় মহাভারত কিন্বা মহাভারত সম্বন্ধে কোনও পুস্তক ছিল, 
না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কথক গঠরাকুর সংস্কৃত মহাভারতের 
কথকতা করিতেন। সংস্কৃত মহাভারতের কথকত| হইতে পারে, ফ্ীংং 
এখনও হইয়! থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও কথক ঠাকুরকে বাঙ্গালা 
কবিতা মুখস্থ করিতে হয়, বাঙ্গাল কবিতায় সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ, 
গুনাইতে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাথ্যা। করিতে হয় 
কাশীদাসের পূর্বে এমন কোন দিগগজ বাঙ্গালী কথকের নাম শুন! 
ধায় নাই। কথকেরা ছয়মাসকাল একন্থানে বসিয়া! বসিয়া, ভাত 
ডালের ধ্বংদ করিতে করিতে, অষ্টাদশ পর্ব্ব সমাযুক্ত প্রকাণ্ড হইতেও 
প্রকাওতর সংস্কৃত মহাভারতের লক্ষ লক্ষ গ্লোকের একাদিক্রমে কথকত। 
করিতেন, ইহ! কিরূপে বিশ্বান করিতে পারি? এরূপ কধকতার 
* পাচালি ও পাঁচালী শব্দের তিননত। সন্বন্ধে ৬৯ প্রমাণ দেখ । 
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অস্তিত্বের প্রমাণ নাই এবং এরূপ কথকতা এখনও চলেন! এবং চলাঁও 
সম্ভবপর নহে। তড়িন্ন এরূপ কথকতার প্রথ! ছিলনা এবং এখনও 
নাই। কিয়দংশ মাত্র চৈত্র মাসে, বৈশাখ মাসে জোষ্ে, মাঘের 
ফাস্তুনীয় পূর্ণিমায় এবং আশ্বিনের কয়েক দিবসে মহাভারতের কথকত! 
হইত, কথকভার এই নিয়ম । এখন জিজ্ঞাস! করি, সংস্কৃত মহাভারতের 
লক্ষ লক্ষ শ্লোক কাশীদার কি কথকতায় গুনিয়াছিলেন ? এরূপ 
ফথকতা কখনও হয় নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। রাজাদিগের 
বাটাতে কখনও কখনও হইয়া থাকিতে পারে, কিশু কাশীদান কোনও 
রাজবাটীতে যান নাই, রাঁজার আশ্রয় অবলশ্বন করেন নাই এবং 
রাজবাটার নিমন্ত্রণ রক্ষা! কবেন নাই, তাহার প্রমাণ আছে। কাশীদাসের 
নিবাস কাটোঘ়ার নিকট সিঙ্গিগ্রাম, সেখানকার কায়স্থের৷ কাশীদাসের 
ংশধর অথবা রক্তসম্পকঁয় বাক্তিবর্গকে “অভোজী” বলিয়। বর্ণনা 
করেন, এস্কলে “অভোজী"” শবের অর্থ “ধাহার] কাহারও বাটাতে 
নিমন্ত্রণ থাইতে গমন করেন না এবং জ্ঞাতিভিন্ন কাহারও হাতের 
তৈয়ারী অন্ন গ্রহণ করেন ন1।” শুদ্ধাচারী নৈকষ্য (কুলীন ) ব্রাঙ্গণ- 
দিগের “অশূদ্র পরিগ্রাহী* উপাধি নিঙ্গির কায়স্থদিগের “অভোজী” 
উপাধির তুলা। সুতরাং জিজ্ঞাসা করি, কাশীদান কোথায় ব কোন্‌ 
ঠাকুরের কথকতা গুনিয়াছিলেন? 


তৃতীয় প্রমাণ । 


আঁমি গূর্ব্বে বলিয়াছি, কখকত। শুনিয়া মহাভারতের রচন! হয় 
জহি? যদি তর্কস্থলে স্বীকার করিয়! লওয়! যাঁয় যে, কাশীদাঁস কথকত| 
তুনিতেন, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উিত হইতে পারে, কেবল কথকতা, 
গুনিত। কি এত বড় কাবোর প্রণয়ন মম্ভবপর় হইতে পারে? যদি বলঃ 
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'সংস্বত কাঁব্যের অনুবাদ হইলে এত অমিল থাকিবে কেন?” ইহার 
উত্তরে বলা যায়, 'অমিলঃ কথাটা, তোমাদের কল্পনা-ব্যাকরণের শব 
বিশেষ; 'সংক্ষিপ্ত” কথাটা ব্যবহার করিলেও কতকট! যুক্তিমঙ্গত হইত, 
কারণ কাশীদাসের মহাতারত সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও 
মূলের সহিত প্রকৃত তত্বের বা সত্যের অমিল নাই । বির কল্পনায়, 
লেখনীর জোরে, তাষার উচ্ছাসে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জন আছে, স্বীকার 
করি; কিন্তু আমল কথায় কোথাও “অমিল নাই। তবে কেমন 
করিয়া বলিতে পার, “কাশীদাসের মহাভারত মূলের আদৌ অনুবাদ 
নহে ?” অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেই কি অসত্য অনুবাদ হয়? অনুবাদ 
সংক্ষিপ্ত হইলেই কি বলা যায় যে, অনুবাদক অন্ুবাগ্য গ্রন্থের মূল 
ভাষা জানিতেন না? ন্ুপগ্রপিদ্ধ ইটালীয় পণ্ডিত বেনিদিক্ (1290701 
73679010%) বহুল লাটিন গ্রন্থের ইটালীভাষায় সংক্ষিপ্তান্থবাদ করিয়া- 
ছেন) অনেক মহাকাব্যের এঁতিহাসিক বিবরণ সংক্ষেপতঃ বর্ণন! 
করিয়া মূলের সহিত সামঞ্জন্ত রাখিয়াছেন; অথচ পাদ্রী বেনিদিক্তের 
মত সে সময়ে লাটান পণ্ডিত ভূতলে আর দ্বিতীয় ছিল কি না সনেহ।* 


চতুর্থ প্রমীণ। 


কেরি, মার্শমান, হেন্বুশ্‌, সোয়েঞ্রার প্রস্ৃতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ 
পাত্রীর! শ্রীরামপুর হইতে পফ্রেও অব্‌ ইওডয়া” 'নামক সম্বাদপত্র 
গ্রকাশ করিতেন। উক্ত ফ্রেও অব. ই্ডিয়ার পঞ্চম থে বাঙাল! 
সাহিত্যের ভাঁবী অবস্থা সম্বন্ধে আলোচন! করিয়৷ সাহেবের! গ্রবন্ধ 


সপ 


* ফাদার বেনিদিক্ত অনেকদিন আগ্রা নগরীতে “ছিলিইট" নামক মহল্লার প্রসিদ্ধ 
রোমান ক্যাথলিক মিশনে পাড্রীর কার্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি সেন্ট যোলেফ কলেন্ের 
অধ্যাপক ছিলেন। ্‌ 
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লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক বলেন প্কাটোয়ার নিকটে সীতাহাটী 
গ্রামে কাশীদাস সংস্কৃত পড়িতেন&' এই নীাহাটা গ্রাম এখনও 
বর্তমান আছে, ইহ গঙ্গাতটে অবস্থিত এবং কাঁটোয়া থানার অধীন । 
সম্পাদক আরও লিথিয়াছেন পকৃত্তিবাদ এবং কাশীদান ইহার1 উভয়েই 
সংস্কৃত জানিতেন। আমর1 ইহাদের জন্মন্থানে ইঙ্টাদ্দের সম্বন্ধে অনু- 
সন্ধান করিয়াছিলাম, যাহ! কিছু জানা গিয়াছে তাহাতে সাহন করিয়! 
বলা যায়, কাশীদান ও কৃত্তিবাদ এই ছুই কবি অত্যন্ত ভাবুক ভক্ত, 
ধর্মপরায়ণ এবং পণ্ডিত ছিলেন) হিন্দুর সংস্বৃত ধর্মশান্ত্রে ইহাদের 
খুব জ্ঞান ছিল এবং কঠিন মংস্কৃত ভাষা ইহারা খুব যড্রের সহিত 
অধায়ন ও অনভ্তান করিয়ছিলেন।” দে কালের গ্রাজ্জ ও ধর্মৃভীর 
পাত্রী মহাশয়ের! বাজে কার্জ করিতেন না এবং বাজে কথা কহিতেন 
না। কাশীদাস নষন্ধে তাহাদের অনুসন্ধান ও অভিমতিকে উপেক্ষ। 
করা যায় না। 
পঞ্চম প্রমাণ । 

কাশীদাসের সময়ে বাঙ্গালাদেশে মুদ্রান্্র (প্রেস) ছিল না, কিন্ত 
কাগজের প্রচলন ছিল। কাশীদাদের পুথি তালপাত| কি ভূর্জপাতার 
অঠি অল্প সংখায় লিখিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ পুথি (প্রান 
শতকর| ৯২ থান1) প্রচীন কাগজে লিখিত হয়। সে কালে মুনলমান: 
ধর্মাবলন্বা "কাগ্জী” নামক জাতি বিশেষ কাগজ তৈয়ার করার জন্য 
প্রখ্যাত ছিল। হুগলী, চুঁচুড়া, পাণুয়া, মোগলমারী, গড় মান্নারণ 
প্রভৃতি স্থানের কাগঙ্গ পশ্চিম বঙ্গে এবং কিশোরগঞ্জ, সেনহাটী, 
বাঘের হাট, মুলক্, সন্দীপ প্রভৃতির কাগজ দে সমরে পূর্ব বঙ্গে খুব 
কাট তিহইত। কাশীদাসের প্রাচীন পুঁথি সমূছে (কাগজের পুথি 
শমৃহে ) পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে স্পট লেখ! আছে “মুল সংস্বতের 


২৯৬ ধর্্মানন্ৰ-প্রবন্ধাবলী | 


অনুবাদ” ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা ভি ভির স্থানে এই গ্রশ্থ হস্ত 
লিখিত হয়, কিন্তু সকলেই লিখিয়াঁচেন “মূল সংস্থৃতের অন্ুবাদ।৮ এই 
সকল গ্রন্থ অনেক দেশবিধ্যাত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের দ্বারাও লিখিত 
হইয়াছিল, তাহারাও কি ভ্রান্ত ? এই সকল গ্রন্থ একটি আদি গ্রন্থ হইতে 
নকল কর! হয়, এ আদি গ্রন্থ কাশীদাসের শ্বহস্ত লিখিত উহাতেও 
লেখ! ছিল “মুল সংস্কুতের অনুবাদ” । এ লেখা দেখিয়া নকল করা 
হইয়াছিল। কাশীদান এত বড় ধর্মভীরু কবি হইয়। কি একট! 
জলন্ত মিথা। কথা লিখিয়া আপনাকে “সংস্কতের অনুবাদ কদা রী” বলিয়! 
পরিচয় দিয়াছেন? আর সমগ্র দেশের লোকের! কাশীদাসের মভা- 
ভারতকে মূলের অনুবাদ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, তবে সমগ্র 
€দশের সেকালের লেখক ও পণ্ডিতের! কি আগাগোড়া ভ্রান্ত ছিল? 
ইংরাজী স্কুলে একটু সংস্কৃত পড়িয়া তোমরা কাশীদাসকে সংস্কৃতান্ত 
বলিতে সাহসী হইয়াছ. কিন্তু সেকালের মহামহা দিগ্গজ ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিভেরাও একথ! বলিতে সাহসী হুয়েন নাই। 
ষষ্ঠ প্রমাণ । 

আাঁজিকালিকার কয়েকজন বাঙ্গালী লেখক (অস্ততঃ ছয় জন) 
লিখিয়াছেন, কাশীদাদ নিজে শ্ীকার করিয়াছেন যে, তিনি পাচালী 
স্টনিয়! মহাভারত বুচন1 করিয়াছেন । আমি সাহসের সহিত জিজ্ঞাস 
ফরি, বলুন দেখি, কাণীদাদ কোথাক্র এ কথা লিখিঘাছেন? কাশীদাসের 
মহাভারত ভিন্ন অন্ত কাবা ছিল না ও নাই, তবে কি তিনি তাহার 
মহাভারতে এ কথা লিখিয়াছেন 1? না, তাহ) লেখেন মাই। তিনি 
ধাহ! লিখিয়াছেন, তাহা শুন্ুন--* 


িিরেরিিরিজারিলাটি রিনি রিট 
«* কেহ কেহ বলেন, ক।শীনাস আর একখানি ক্ষুত্র কাব্য রচন। করি 
শ্িযাছেন। আমর] ভাহ। ক।ীৰাসের প্রণীত বলিয়া আদৌ.বিশ্বান করি দ11 
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(হ্বর্গারোহণ পর্ধের শেষ দেখ) 
“সম্পূর্ণ ভারত গ্রস্থ*্থাকে যার ঘরে। 
গাপ, তাগ, ব্যাধি তারে কতু নাহি ধরে ॥ 
শুচি হয়ে শুদ্ধ চিত্তে গুনে যেই জন। 
আন্তকালে গোলকেতে দেখে নারায়ণ ॥ 
শোকচ্ছন্দে বিরচিল মহামুণি ব্যাস। 
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু গ্রকাশ ॥” 


বলুন দেখি, ইহাতে কি এই বুঝায় যে কাশীদাদ পাঁচালী শুনিয়! 
মহাভারত রচন! করিয়াছিলেন? তিনি লিথিতেছেন 'পান্তালী প্রবন্ধে, 
আমি মহাভারত “প্রকাশ” করিলাম। অর্থাৎ পাঁচালীকারের। যেরূপ 
ভাষায়--যেরূপ ভাবে--গ্রবন্ধ (বর্ণিতব্য বিষয়) রচনা করে “আমিও 
সেই রূপে, মেই ভাবে, সেই ভাষায়” মহাভারত রচন!। ও প্রকাশ 
করিয়াছি। তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন-- 


স্ধাপুজ্র রমলাকান্ত কুষ্ণদান পিতা । 

কুষ্খদাসাত্মজ গদাধর জোষ্ঠ ভ্রাতা ॥ 

পাচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরামদাস। 

অলি হই কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥ 

এখানেও সেই কথ1) প্্মীচালী শুনিয়া! লিখিয্লাছি” একখ! 

(কোথাও নাই। বনপর্রের সৃতয়াষ্রের থেদ নামক অধ্যায়ে তিনি 
লিখিতেছেৰ-- | 

মহাভারতের কথা ছইল গ্রকাশ। 

পাচালী-প্রবন্ধে কয় কাধীরামদাস? 


অনেকস্থানে লেখ! আছে “হার প্রবন্ধে কাীত্াঘ দাগ ভনে”্। 


২৯৮ ধর্মীনন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


প্গীতছন্দে বিরচিল কাশীরাম দান* “কাশীরাম দান বহে পাঁচালীতে 
গাথা”) আর একস্থলে দেখ « 


অরণ্যপর্ববের কথা, অতিস্ুধ মোক্ষদাতা, 
রচিলেন মহাঁমুনি ব্যাস। 
রচিল পাচাঁলী ছন্দে, মানযম আবেশাননে, 


কষ্ণদাসাহুজ কাশীদাস ॥ 

আর উদ্ধৃত করিবার স্থান বা সময় নাই, আর উদ্ধত করিবার 
আকাজ্কষাও নাই, কারণ মহাভারতের আগাগোড়। এইরূপ ভণিতায় 
পরিপূর্ণ । “পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছি” এ কথা 
কোথাও লেখ! নাই, সুতরাং লেখকদিগের এই ধারণ! ভ্রুমাত্মিকা। 
আর এক কথা এই যে, নেক্ষপীয়রের চম্পৃকাব্য ও গদ্য পদাময় নাটক 
যদ্দি কেহ বাঙ্গাল! গদ্যে বা কেবল পদ্যে সংক্ষেপে অনুবাদ করে, তাহা 
হইলে এবং মূল নাটকের ধ্রতিহাপিক বিষয় (7১100 যদি অনুবাদের 
সহিত ঠিক সামগ্রস্ত রক্ষা করে, তাঁহ। হইলে মূলের লৌন্দর্যয অনেক 
পরিমাণে নষ্ট হইলেও-এবং তাহা হুইবারই কথা--এই অনুবাদকে 
মিল” এবং “মূল হইতে স্বতন্ত্র বলিবার তোমার অধিকার জন্মিতে 
পারেকি? তুমিকি বলিতে পার, অনুবাদক অমুক বাবু মোটেই 
ইংরাজী জানেন না? তাহার পরে আর এক কথা৷ এই ষে, তুমি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, প্রমাণে লেখ! হইয়াছে যে, কাশীদাদের 
পূর্বে পাচালীকার ছিল না, কিন্তু কাশীনাম পুনংপুনঃ এপাচালী” 
শব্দের উল্লেখ করিতেছেন এবং পুনঃপুনঃ বলিতেছেন “আমি পাচাপী 
ছন্দে রচনা করিয্পাছি,* তবে পাঁচালী শব কোথা হইতে আসিল? 
এই কথার একটা মীমাংন কর! আবশ্তক। বাঙ্গালায় “পাচালী* 
এইফপ বানান কর! হুর কিন্ত কথাট| 'পাঁচালী' নহে _-পাচাবি।, 
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পশ্চিম বঙ্গে (রাঢদেশে) এই কথার উৎপত্তি পূর্ব বঙ্গে উচ্চারণ দোষে 
সংস্কত পঞ্চশবব পাশ, এবং পশ্চ্মিবঙ্গে গাঁচ বলিয়! উচ্চারিত হয়। 
অলিশবে ভ্রমর । বাঙ্গালায় বারেয়ারী শব্দ বাঁরোয়ারী বলিয় 
উচ্চারিত হয়, বারেয়ারী হিন্দী শব্দ, অর্থ_-বারজন ইয়ার বা এয়ার 
( বন্ধু অথবা গ্রামবাী) একত্রে যিলিয়া যে উত্মব করে তাহাই । 
গ্রামের মাতব্বর (প্রধান ) পঞ্চজন মনুষ্য মিলিয়া_-অর্থাৎ পঞ্চায় 
মিপিয়া_যাহা করে, তাহা পাঁচালির কার্ষ্য বলিয়া গণা হয়। হিন্দীভাষায় 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পাড়ার প্রধান লোককে প্পাড়ার নাক” বলে, 
কাঠিবাড়ে পাড়ার প্রধান লোৌককে প্পাড়ার চোখ” বলে) কোঁচিন 
রাজ্যে পাড়ার প্রধান লোক ণমশ্র ডাল (012 8125090915 7১015 ০1 
07৩ ৬110০) বলিয়া অভিছিত হয়, আর অতি পুরাকাল হইতে রাঢ়, 
দেশে গ্রামের প্রধান প্রধান মণ্ডল মাতব্বর লোক ও প্রধানের “অলিঃ 
ভ্রমর মক্ষিকাত 275৩ 1390 ০1 07৩ ড1]1800 বলিয়। সম্বোধিত 
হইয়া আদিতেছে। মেদিনীপুর, বাকুড়! ও বীরভূম জেলায় অনেকের 
ংশগত উপাধি অলি, ভোম্রা ইত্যাদি। কানীদাসের পূর্বে ও তাহার 
সময়ে বারোয়ারীর লোকের! পণাচালি বলিয়া! গণা হইত। ইহার! 
ছড়! গাহিত, সং সাগ্জিয়া নাচিত ও তামান! করিত, তর্্ঞা ও ঝুমুরের 
মত পয়ারছন্দে গালাগালি করিত, কিন্তু পশচালি গ্রন্থ লেখে লাই 
অথব! দাশুরায়ের মত পাচালি প্রথাও তাহারা জানিত না। পাচালি 
বলিয়। কোনও পুস্তক সে সময়ে ছিল না, তাহাদের অধিকা'শ ছড়। 
পয়ারে মুর্খ মুখে বিরচিত হইত, এবং তাহাই গান করা হইন্ত। 
তখন এইরূপ পাচালি ছিল। ক্রমে উহা! “পণাচালী* নামে আধ্যাত 
হইয়া পুস্তকাকারে আসিয়! পৌছিল এবং উহ্বার প্রথ| পরিবর্িত 
হ্‌ইল। রাড়দেশে এখনও এরূপ গাওন। আছে, তাহার নাম খখনও 


৩০৩ ধন্ীনন্দ-প্রবন্ধীবলী। 


গাচালি, তাহাদের পুস্তক নাই, মুখে কেবল কবিত। অভ্যাস কর! আছে, 
কিন্তু তাহাদের রুচি অনেক সময়ে বিকৃত হইলেও রচন! ও ভাষায় 
তাহাদের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাশরথী বায় ইহাদের 
প্ধরধ* অনুকরণ করিয়। পাচালী নাম দিয়াছেন, পাঁচালী শব্ষ ভাল 
বাঙ্গাল! নহে, ইহ! রাঢ়দেশের প্রকৃত “পণাচালি” শব্ধ । ইহার! মহা- 
ভারত জানিত ন। এবং গাহিত না) এখনও গায়না এবং কখনও গায় 
নাই। কাশীদাস ইহাদের মুখে মহাভারত শুনেন নাই, ইহাদের 
পয়ার ছন্দে এবং অন্তান্ত ছন্দে ইনি মহাভারত রচন। করিয়াছেন এবং 
তাহাদের ভাষার অনুকরণ করিয়। নিজের মহাভারত মধ্যে সেইন্ধপ 
ছনা ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্য থ।-_. 


(বিরাটপর্কে ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য দেখ।) 

গ্রণমহ দ্বিজ পদ সরসিজ 
হাজন পালন নাশ।। 

সর্বত্র হৃখদ মহিম! যে পদ 
চক্ষে অধোক্ষত তৃষা ॥ 

যে পদ্র ভজিল সেই লাধু নীল 
তরিল হুঃথ পিপাসা । 

অবনি অবধি যতেক তীর্থাদি 
যে পদে সবার বাসা ॥ 

ভবার্ণবাপ্প যে পদ পল্লব 
লক্ষ্মী বশকারী .ধূলি। 

জামুষশপ্রদ জয় সম্পদ 
পাইতে ঘাহারে বুঝি ॥ 


আহারে 
৯ | 


হ। 


৩। 
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ঘটন কারণ হৈল মাস খতু হাতা । 
রাত্রি দ্বিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা ॥ 
মোহময় সংসার কটাহে কামকর্তা । 
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্তা ॥ 

( বনপর্ব )। 
রবি ছেন চক্ষু রাঙ্গ দেখ লাগে ড়র। 
পানরিল মুখ খান যেন সরোবর ॥ 
চরণের দপদপি বস্গুমতি কাপে। 
সাগর লত্বিতে যার শক্তি এক লাফে ॥ 

(দ্রোণপর্ব )। 
উঠ উঠ মহারাজ, সকল বিধির কাজ, 

সবার মরণ মাত্র গতি । 


যেদিন নিয়ত যার সেই দিন মৃত্যু তার 


তাহ! নাহি ঘুচে মহামতি ॥ 


মহ! মহ! বীর মরে, নিত্য যায় যম ঘরে, 


মৃত্যুবশ সব চরাচর। 


সকল সংহারে কাল, নাহি তার কালাকাল, 


অন্ুশোচ করহ অস্তর। 
( নারীপর্ব ) 
পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া! । 
জলহীন পক্ষী যেন মরয়ে পুড়িয়! ॥ 
পুণাহীন দেহ ঘেন ফলহীন বৃক্ষ। 
বিষহীন নর্প যেন ধনহীন লোক ॥ 


৩০২ ধন্দানন্দ-প্রবন্ধাবলী | 


৬ ঙ্ রং রঙ চু. 
একাদশী ব্রভ যেই জনন! করিবে। 
সত্য কহিলাম এই দেশে না থাকিবে ॥ 
জীব হিংস! না করিবে আমার সংসারে । 
এই নিরূপণ আমি কহিন্ু সবারে॥ 
( অশ্বমেধপর্ ) 
কাশীদাসের এই ছন্দ ও ভাষ! রাঢ়ুদেশের পুরাতন গাচালির 
(পাচালীর নহে) ভাষার অন্ুকরণ। কাণীদাস রাঢ়দেশের লোক 
ছিলেন, কারণ গিঙ্গিগ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। তিনি পাচানী 
শুনিয়৷ মহাভারত লেখেন নাই, পাচালির প্রবন্ধের (ভাষার ) অন্থকরণ 
করিয়াছেন । | 
মহাভারতের কথ! ছইল প্রকাশ। 
পাচালি প্রবন্ধে কছে কাশীরাম দান ॥* 


সণ্তম-প্রমাণ। 
কাশীদাদ নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃত মহাভারতের--. 
ব্যাসদেবের মহাভারতের--বাঙ্গাল! অনুবাদ করিয়াছেন। বনপর্কে 
তিনি লিখিতেছেন--- 
বনপর্ব ব্যান ধষি করিল প্রকাশ । 
ভাষায় রূচিল! তাহ! কাশীরাম দাস। 
এখানে ইহার এই অর্থ যে“ব্যাসের বিরচিত বনপর্বা কাশীরাম 
দান বাঙাল! ভাষাত্ব.রচন! করিল।” আদিপর্বের শেষে স্পট লেখা 
আছে-__ 








(১) বটতলার পুস্তকে ও অন্তাস্ত লোকের সংস্করণে পাঁচ।লি শব ভমক্রমে শি 
'গচাধী'ই লিখিত আছে।--লেখক। 


কাশীদাসের সংস্কত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ৩০৩ 


সুধামর ভারত শ্রীবাস বিরচিল। 

এত দুরে আদিপর্ব মমাপ্ত হইল ॥ 
মতাপর্বে দেখ--- 

সভাপর্বে ধারন বাজশ্য় কথ] । 

কাশীরাম দাদ কহে ব্যাসদেবে গাথা ॥ 


ভীম্ম পর্বে দেখ__ 
ব্যান বিরচিত গাথা, অপূর্ব ভারত কথা, 
ক্রুত মাত্র কলুয বিনাশ। 
কমলাকান্তের সত স্থজনের মনঃপুত 
বিচরিল কাশীরাম দাস। 
মৃষলপর্ধে দ্রেখ-- 
ভারত মুষলপর্ব্ ব্যান বিরচিত। 
কাশীরামদাস কছে রচিয়া সঙ্গাত ॥ 
শমগ্র মহাভারতের .শেষে, বাসের সমগ্র মহাভারতকে লক্ষা 
করিয়৷ কাশীরামদাস লিখিয়াছে ন-. 
শ্লোকচ্ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাদ। 
পাচালি প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ। 
শান্তি পর্ধে তিনি নিম্নলিখিত কথায় সকলের মুখ বন্ধ করিয় 
দিয়াছেন-. 
৪ মহাভারতের কথা অমৃত লহরী। 
কাহার শক্তি তাহ! বর্ণিবারে পারি ॥ 
ক্ষেপে কহিনু কিছু রচিয়া পয়ার | 
কাশীরাম দান কছে গুনে লাধু নর ॥ 


৩০৪ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী । 


আবার দেখ আদি পর্বে-_ 
প্রথমে বন্দিব গুরু ব্যাস মহামুনি । 


ধাহার রচিত ভারত কাহিনী ॥ 

এই উক্তিতে,কাশীরামদান বেদব্যাসকে গুরু বলিয়! স্বীকার 

করিয়াছেন। এই সকল কবিত। দ্বার অকাট্য ভাবে দেখান যায়,কাশীদান 

মূল মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন এবং সর্বধারণের সুবিধার 

জন্য অনুবাদ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তিনি যে সংস্কৃত জানিতেন না, 

অথবা সংস্কতের অনুবাদ করেন নাই, একথা তিনি কোথাও বলেন 

নাই, বরং আপত্তিকারীদিগের অবথ। আপত্তিগুলি তাহার রচনা দ্বার! 
থগ্ডিত হইতেছে। 

এই বারে আমি অষ্টম প্রমাণের অবতারণ। করিবার আকাজ্ষ। করি।, 

অষ্টম প্রমাণ । 

কাশীদাসের পুঁথি (মহাভারত ) সর্ধপ্রথমে কলিকাতা বটতলার 

মোহনটাদ্র শ্রীল কর্তৃক মুদ্রিত হয়। মোহন্টাদ অপেক্ষ। পুরাতন 

পুস্তক-বিক্রেতা বটতলায় আর কেহ ছিল না, ইনিই সর্ধপ্রথম কলি- 

কাতায় রীতিমত বাঙ্গালীর বাঙ্গাল! ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। 

শ্রীরামপুয়ের প্রসিদ্ধ অধরচন্দ্র কর্মকারের পিতামহের জ্যে্সছোদর 

এজন্ঠ বাঙ্গাল! অক্ষর (799) তৈয়ার করেন। ত্রয়োদশ জন 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে ও তত্বাবধানে কাশীদাসের মহাভারত 

বটতলায প্রথম ছাপ। হয়। গ্রন্থের মলাটে পরিতের। লিধিয়া ছিলেন, 

শ্রীবিষ্বে নমঃ | 
*মহধি কৃষ্ণতৈপায়ন প্রণীত।” 
ংস্কৃত মুল মহাভারত । 
যাছা! কাটোয়া পরগণার এলাকাক় 


সিঙ্গিগ্রাম নিবাসী ৮ভ্বন্ত 


ডি 


কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ৩৪ 


কাশীরাম দাস তেঁহ বাঙ্গালায় 
পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ করণে 
রীশ্রীশ্রীবিষুপদ সরোর্টজির বিমল 
মধু তেহ ভূঙ্গরূপে পান করিয়াছেন ও ভক্তবৃন্দেরে 
করাইয়াছেন। 
আর্দি, সভা, বন, বিরাট প্রভৃতি অষ্টাদ 
পর্বের অনুবাদ। 
পয়ারাদি ছন্দে 
৮/কাশীরামদাস অনুবাদকারী ও 
প্রণয়নকারী।” (ইত্যাদি )। 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই তেরজন পণ্ডিতের সকলের নাঁম 
পাই নাই, কতকগুপির নাম পাইয়াছি, তগ্যথ|_-কৈলাদনাথ তত্বনিধি 
সাং চাতর! (শ্রীরামপুর ); যছুনাথ ভট্টাচার্য্য সাং অধিকারীপাড়! 
(অশ্থিক! কালন! গ্রাম); হুরবল্লভ বিছ্ানিধি সাং সোণাকাটি, 
পরগণ। হাসদহ ; এবং কেনারাম শিরোমণি সাং গড়মান্দারণ পরগণ। 
জাহানাবাদ। যাহা হউক, এই সকল পণ্ডিত সে সময়ে যে বিশেষ 
সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহ! তাহাদের কার্ধ্য দৃষ্টি .কপ়িলেই 
্ষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইহারা কাশীরামদাদকে মূলের অহু- 
বাদক বলিয়! সার্টিফিকেট দিয়! গিয়াছেন। এই তেরজন দিগ্গন্ধ ব্রাহ্মণ 
পণ্তিত ও অধ্যাপকের সার্টিফিকেট্থানা কি লহঙ্জে উপেক্ষা! করা 
যাইতে পারে 
নবম প্রমাণ । 
কাশীদাসের অনেক পরে বর্ধমানের মহারাজ! শ্রদ্ধেয় মহাতাপচাদ 
বাহাছুরের এবং কলিকাতার খ্যাতনাম! জমিদার বাবু কালী গ্রনন় 
৫ 


৩০৬ ধর্্মানন্দ-প্রবন্ধীবলী । 


গিংহের যত্বে, ব্যয়ে ও উৎসাছে বহুসংখ্যক দেশমান্য সুপর্ডিতের ছার! 
সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গাল গগ্ে অনুবাদিত হইয়াছিল। ততিন্ন মানকর 
নিবাদী গ্রতাপচন্ত্র রায় অন্তের দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ করাইয়া- 
ছিলেন, ইঙাদের €কহই-বিশেষতঃ মভাসদ প্ডিতগণ-_“কাশীদাসের 
সংস্কৃতে অন্ত” সম্বন্ধে অভিমত্তি দেন নাই। বরং মহাতাপটাদ 
বাহাছুর স্পষ্টই বলিয়াছেন “কাশীদাণ যে সংস্কৃত জানিতেন না, ইহ! 
বালকের কথা । আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, তিনি খুব সংস্কৃত 
জানিতেন, জামার বহুসংখ্যক পণ্ডিত মহাঁশয়দিগেরও এই মত।” 
মহারাজ! মহাতাপটাদের ভাগলপুরে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর অন্নদিন পূর্বে 
বহরমপুরের জনৈক দেশপ্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদারকে তিনি বলিয়াছিলেন, 
“যদি ভাল বালাল! শিথিতে চাও, তবে কাশীদামী মহাভারত পাঠ 
কর। কাশীদাসের বাঙ্গাল! সংস্কৃতের খুব নিকট নিকটে পৌছিয়াছে, 
ইছ! সংস্কত-অভিজ্ঞ বছুদরশখ পণ্ডিতের মহাকাব্য ।+ মহারাজ! মহাতাপ 
চাদের বহুদর্শনজনিত এই অভিমতি সহজে থগ্ডন করা বা উপেক্ষ। 
করাযায় না। পণ্িতের মতই বা! কেমন করিয়। উপেক্ষা করিবে? 
দশম প্রমাণ | 
".... (সর্বশেষ এবং সর্ববোৎকষ্ট প্রমাণ।) 

কায়স্থ-কুলোস্তব কবিবর কাশীদাদ যে সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধি- 

কার ও ভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রমাথ-_-তাহার নিজের মহাভারত। কাশীদামের মহাভারত কাশী. 
দাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতার অমর সাক্ষী। ষষ্ঠার। তাহার 
মহাভারত মনোনিবেশ সহকারে আঘ্মন্ত পাঠ. করিয়া অর্থ বুঝিয়াছেন 
এবং মূল মংস্কত মহাভারতের সহিত মিলাইদ! দেখিয়াছেন,তাহাদদিগক্ষে 
নিরপেক্ষ ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে যে কাশীদাম কায়স্থ হইরাও 


কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা । ৩০৭ 


প্াঙ্গণ্যাধ্যাপকের স্যার সংস্কত ভাধাক় প্রচুর দখল রাখিতেন। নিয়- 
লিখিত কয়েকটি কারণে কাশীদাসের সংস্কিত অভিজ্ঞত। সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 

(ক) বেদব্যামের সকল পর্বই কাশীদান উল্লেখ করিয়া মুলের 
সহিত সামর্রস্ত রাখিয়া, সংক্ষিগুভাবে, বিবিধছন্দে, অনুবাদ করিয়া- 
ছেন। “আদি” হইতে "ন্বর্গারোহণ” পর্ব পর্য্যন্ত সকল পর্কেরই 
সংক্ষিপ্ত নারতত্ব কাশীদাসের মহাভারতে পাঠ করিতে পাওয়া যায়। 

(থ) ব্যাসের মহাভারতের পর্বান্তর্গত অধ্যায় সমূহে যে দকল 
স্থানে প্রয়োজনীয় এতিহাদিক তত্ব বা প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা 
আছে, বিশেষতঃ ভক্তি যোগ, মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধে যে যে 
স্থলে বর্ণনা আছে, কাশীদাসে তাহার একটিও বাদ যায় নাই। (গ্রন্থ 
/ পাঠ করিয়া ও মিলাইয়া দেখুন। প্রমাণের জন্ত পুস্তকের কবিত! 
উদ্ধৃত্ত করিতে গেলে একথান। বিস্তৃত পুস্তক লিখিতে হয়, নতরাং 
উদ্ধত করলাম না।) 

: (গ) নদনদী সাগর সরোবর নগর পল্লীপর্বত অরণ্য প্রান্তর 
মরুভূমি ইত্যাদির বর্ণনা যাহ! বেদব্যামের ভারতে আছে, কাশীদাসে 
তাহার গ্রয়োজনীয় অংশের উহা নাই। তি হুজ্স সুক্ষ ঘটন! $ বিষয় 
পর্যান্ত কাশীদানে খুঁছিলে পাইবেন। সংস্কৃত ন৷ জানিলে, কেবল 
কথকতা গুনিয়। বা পাঁচালী শুনিয়া কি এত হুমম হুম্ম মিল থাক! 
 অন্তবপর ? এবং এত বড় কাব্য লেখা সম্ভব? বেদব্যাসের মহা, 
মি ঝ্রেন্‌ পর্বে কত শ্লোক আছে, কাশীদাদ তাহারও উল্লেখ 
কবিস়্াছেন। | 
.. (ঘ) বেদব্যাষেন্স ভারতের অনেক গ্লোক ফাশীরাম দাদ 
খআঙগরে সক্ষরে অন্বাদ করিয়াছেন) যখ1-- 


৩০৮ ধন্মীনন্দ-প্রবন্ধাবলী । 


( বনপর্ধব ) 
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যম মনিিরং | 
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরং ॥ 
(মূল মহাভারত) 
প্রতিদ্দিন জীবজন্তু যায় যম ঘরে। 
শেষ থাকে যারা তার! ইহা মনে করে ॥ 
আপনার চিরজীবী হউক অক্ষয়। 
অত্রঃপর কি আশ্রর্যয আছে মহাশয় ॥ (কাশীদাস) 
বারও দেখ. 
ক। চ বার্ড! কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতেত । 
মামৈতাংস্চতুরঃ প্রশ্নান্‌ কথম্িত্বা জলংপিব ॥ ' (মূল) 
কিব! বার্তী কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে। 
কোন জন দুখী হয় এই চরাচরে | 
পাওুপুভ্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি। 
; উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥ (কাশীদান)॥ 
-উদ্ভোগপর্কে মূল মহাভারতের সংস্কত শ্লোক কাশীদাসের 
মহাভারতে উদ্ধত আছে। এ পর্বে বিছুরের গৃহে ্রীকুষ্ণের ভোজন 
উপলক্ষে অবভারদিগের সংস্কৃত ভাষায় স্তব আছে। শাস্তিপর্বে 
শ্রীকৃষ্ণের স্তবে কেবল সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্র গড়,ন। এই সকলস্তব 
ও স্তোত্র কাশীদামের নিজের, মূল হইতে উদ্ধৃত। 

(ঙ) কাশীদাসের মহাভারতের অনেক স্থানের ভাঁষ* ও রচন। 
পাঠ করিলে তাহার সং্কুত ভাষায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহ 
থাকে না। অসংখ্য স্থান হইতে অসংখ্য কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দৃষ্টান্ত 

দেখান যাইতে গারে। কেবল আগাততঃ কতকগুলি দেখাইয়া দিব। 


ছু 


